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নাট্যক্কাল্জেল নিবেদন্ন 


একটি বিশেষ প্রেরণা থেকেই আমার এই নাটকের জন্ম । 

যুগ যুগ ধরে মাচুষ অ্বতের জন্য লডাই করে চলেছে। খতুতে খতুতে, 
দিনে-রাতে, প্রহরে-প্রহরে । বিরামহীন, বিরতিশুন্ত। 

মাঁুষের অমৃতলাভের লড়াই সেদিন সমাপ্ত হয়নি। আজও চলছে। 
আগামীকালও চলবে । 

অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত; তিনটি পর্যায় । “সআ্রাট' এই ট্রিলজির 
প্রথম নাঁটক। (দ্বিতীয় নাটক 'অমৃতন্ত পুত্র”; শৌভনিক গোষ্ঠী কর্তৃক 
মঞ্চস্থ হবার অপেক্ষায় , এবং তৃতীয় নাটক “ফেরা+_-প্রস্ততির পথে )। 

“সম্রাট রূপক নাটক। অভিনয়ই এর প্রাপবিন্ু। আলোক সম্পাত 
এবং দৃশ্থপট নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক মাত্র। মঞ্চের দুই বিপরীত 
দিকে থাকবে-_দেবতাঁর উচু চুড়ো এবং শয়তানের গুহা । আর মাঝখানে 
থাকবে মানুষের জন্ত বেদী। মঞ্চে দেবতা হলেন সোমপ্রকাশ । শয়তান 
হোল স্থরাপ্রিয়। দেবত। আলোর আভাসে দৃশ্টমান। আর শয়তান প্রখর 
আলোর মাঝে রূঢ় বাস্তব। নাটকের যেখানে যে-মন্ত্র বা স্ভবগান আছে তার 
অনূল-ব্দল চলবে না। শেষ দৃশ্তের শেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে অভিনেতাদের 
সচেতন থাকতে হবে। সেখানে মানব, নিশাচর গ্রড়াতি যঞ্চে উপস্থিত 
সকলেরই পাধাণ হয়ে যাওয়া, তরঙ্গের আকুল আহ্বান “মানব”ঃ এবং 
"বেদাহমেতং* গান একই সঙ্গে ঘটবে । 

'সমাট+ প্রথম পাদ-প্রধ্ধীপের আলোয় আসে নৈহাটী মুকুট নাট্য-প্রতি- 
যোগিতায় । এবং জেষ্ঠ-নাটক হিসাবে পুরস্কৃত হয়। এ-জন্য আমি চতুরজ 
(দত পুকুর ) সম্পাদক বন্ধুপ্রতিম শান্তি মুখার্জীর কথা স্মরণ করছি। মুলত 
তায় আত্তরিক সহযোগিতা ও উদ্দীপনায় “সমাট* প্রতিযোগিতায় যেতে 
গেরেছিল। তার কাছে আমার কৃত্ধরূতার অন্ত নেই। 


সমভাবে “রূপচক্র” শিল্পীগোর্ঠীর কাছেও আমি কুতজ্ঞ। তীর! নাটকটিকে 
প্রকৃতই ভালবেসেছেন। অগ্রঙ্জপ্রতিম প্রভাঁত বন্থর উৎসাহ ও সহযোগিতা 
বার বার ম্মরণযোগ্য। 

নাটক লেখার ব্যাপারে নাট্যকারের জীবনে থাকে অন্তরালবতশ গ্রেরণ|। 
যা দৃশ্বমান নয়; অথচ হ্ট্টিকে ত্বরান্বিত করে। সেই প্রেরণা জোগান-_ 
কেউ বাঁক, কেউ চিন্তায়, কেউ কর্ষে, কেউ আচরণে । অগ্রজগ্রতিম ইন্দুদা 
(শ্রীইন্দু চৌধুরী ) রা! বন্ধ, হীরেন বন্ধু, জ্ঞান গাঙ্গুলী,তরুণ ইমত্র, সরোজ বন্ধ 
এবং বকুল ঘোষ। “সম্রাট” প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশ ভবনের স্থযোগ্য 
পরিচালক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাক্‌-সাহিত্যের প্রীশ্পপনকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের কথ রুতজ্ঞতার সঙ্গে মরণ করছি। সকলের কাছেই আি 
যুক্তকরে কতজ্ঞ। 


'মাট অভিনয় করতে হলে শ্রীমতী বকুল ঘোষ, কৈলাঁশনগর, পোঃ বাঁগাসত 
»২৪ গরগণ। এই ঠিকানায় চিঠি লিখে অঙ্থমতি-পত্জর নিতে হবে। 


সআট 


চরিত্র পরিচিতি 
দেবতা ( সোমপ্রকাশ ) বর্গের প্রতিনিধি 
শয়তান (ক্থরাপ্রিয় ) নরকের প্রতিনিধি 
মানব সমতলের প্রতিনিধি 
নিশাচর ভোগ 
প্রবীণ স্কার 
উল্লাস কর্ম 
শিলাল কর্তব্য 
বুদ্ধ প্রজ্ঞা 
১ম জন গড্ডলিক। 
হয +” এ 
ওযা + এ 


তরজ জীবন তরজ 


ভলভ্মাউি 


[ শেষ রাত। চারিদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 
এই অন্ধকারে প্রাণের কোনও সংকেত পাওয়। যাঁচ্ছে 
না। মনে হচ্ছে এই হষ্টি ষেন নির্বাক এবং নিশ্চল হয়ে 
পড়েছে । কিন্তু পরে অন্ধকারের মধ্যে প্রার্থনা শোঁন। 
গেল। শান্ত আর করুণ সেই প্রার্থনার সুর] 
যো নঃ পিতা জনিতা্ছিষে। বিধাত। ধামাঁনি বেদ ভূবনানি বিশ্বা। 
যে! দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভূবন যংত্যণ্যা ॥ 
[ একটু বিরতি । নিশ্চল এবং নির্বাক স্যি বেন 
স্পন্দিত হয়ে উঠলো । আবার প্রার্থনার মন্ত্র শোঁনা 
গেল ফিকে অন্ধকারের মধ্যে £ ] 
উষা আ ভাহি ভাঙন! চংদ্রেণ ছুহিতক্রিব ঃ 
আবহংতী ভূর্ধ্যন্মভ্যং সৌভগং বুচ্ছংতী দিবিষ্রিযু॥ 
[ প্রার্থনা শেষ হতেই গভীর স্বর শোঁন। গেল ] 
ওম্‌ তৎ সৎ 
ওম্‌ তত সৎ 
ওম্‌ তৎ সৎ 
[এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার মঞ্চের ছুই বিপরীত দিক 
থেকে ছুটি কণ্ঠত্বর শোনা গেল) দেবতা! এবং শয়তানের। 
মঞ্চের যে দিকে দেবতা, সে-দিকটায় একবলক 


সত 


নীল আলোর প্রতিভাস--ঘে দিকে শয়তাঁন, সে- 
দিকটায় গাঁ অন্ধকার । ওর] কেউ দৃশুমান নন। 
একটুখানি আলোর রেখা এবং এক জায়গায় তুপীকৃত 
অন্ধকার দেবতা ও শয়তানের মঞ্চে উপস্থিতির সংকেত 
দেবে। তিনবার ওম্‌ ভৎ সৎ শেষ হতেই দেবতার 
প্রার্থন। শোন! গেল। ] 


দেবতা । প্রসন্ন হও। আলো দাঁও প্রভু । মর্ত্যের সৌভাগ্য হৃর্ধ 
আমাকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাও । কোথা তুমি! শক্তি দাও। 

শয়তান। প্রসন্ন হও। অন্ধকার দূর কোরন-_ প্রভূ । হৃষ্টির ছুর্ভাগ্য 
রাত্রি আমার অধিকারে রাখো ।- কোথা তুমি! শক্তি দাও। 

দেবতা । কে? 

শয়তান। আমি। 

দেবতা । আবার তুমি এসেছ 1 আবার তুমি আনন্দের ধ্যানভঙ্গ করতে 
চাও? তোমার ম্পর্ধ। দেখে আমি বিস্মিত। 

শয়তাঁন। তুমিও বা! কোন অধিকারে আমার পৃথিবীতে এসেছ? 
তোমার ছুঃদাহমে আমি স্তম্ভিত । 

দেবতা । এ-পৃথিবী যে তোঁমার--এ কথ। তোমায় কে বলেছে? 

শয়তান। তার আগে আমারও জিজঞান্য--এই স্যটিরাজ্য কার হুকুম 
মতো তুমি এসেছ ? 

দেবতা । সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দোব ন1। 

শয়তান । না ধিলে আমিও সহজে রেহাঁই দোব না তোমাকে । 

দেবতা । আমাকে ভয় দেখানো বৃথ! বন্ধু। 

শয়তান। আমাকে চোখ রাঙানোও নিশ্ষল সখা। 


[দেবতা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বনভূমিতে প্রাণের 
ম্পন্দনে দেন চাঞ্ল্যের ক্যহি ছোঁল।] 


সম্রাট 


দেবতা। তৰু তুমি আমার মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে যাবে না? তবুতুমি 
আমার সাআজ্যে কেবলই রাত্রির সাধনা করবে? করবে-মৃত্যুর আবাহন ? 
শয়তান । হা ছা হ1 হা হ্‌] হ] ৯৪৪৩৬৪০৯৯৬ 
দেবতা । হাসছে যে? 
শয়তান। এইস্যটিযে তোমার সাআজ্য- এমন নির্বোধ বিশ্বাস তুমি 
কোঁথ। থেকে পেলে ? 
দেবতা । ন্বর্গ থেকে। 
শয়তান। দ্বর্গ হা হা হা" ন্বর্গের কি কোন অস্তিত্ব আছে ?--ঘ। 
আছে সে আমার নরক। তোমার--স্বর্গ নয়। 
দেবতা । (প্বণায়) তুমি নরকের দাস ! 
শয়তান। (গর্বে) আমি নরকের অষ্টা। 
দেবতা । এখান থেকে তাহলে দূর হও। 
শয়তান। আমি আমার সাম্রাজা ছেড়ে চলে যাবো? তুমি আমায় 
'এমন অপদার্থ পেয়েছে? 
ক্বেবতা। তুমিযাবে না? 
শয়তান। না। আমি এখানকার সম্রাট । 
দেবতা । তুমি উন্মাদ বলে আজও এমন কথ! ভাঁবছো৷ ।--এখানকার 
পাট আমি। 
[ ছুই বিপরীত কঃশ্বরের মাঝে পাধীর ভাঁক শোন 
গেল ! বাতাসের উচ্ছ্বান। পৃথিবী তখন যেন জেগে 
উঠেছে। আন্তে আস্তে পুব আকাশ রাক| করে ভোরের 
আলোয় মঞ্চ আলোকিত হোল। মঞ্চের যাঝামাৰি 
একটা পাথরের বেদী। এফিক ওদিক ছুঃচারটি 
পাথরের টুকরে! পড়ে রয়েছে। বেদীর ভানধিকে-” 
বিরাট একট! কালে। পাথর । পথ এসে সেই পাথেয় 
, কাছেই শেষ হয়েছে। দেখা গেল দূর থেকে €ভারেক 


সম্রাট 


আলোর পথ ধরে উত্তেজিত মানব এবং পিছন পিছন 
সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ আসছেন। মঞ্চ আরো 
আলোকিত হোল! মানব এবং বৃদ্ধের প্রবেশ । 
মানবের হাতে একটি কাঁলে। রঙের স্থরাঁর পাত্র। ] 


মানব । নানা না। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। এ অঞ্চলের 
সম্রাট আমি । 

বৃদ্ধ। মানব! আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো। তোমাকে আমি 
মিথ্যা বলছিনা । 

মানব। সত্যি মিধ্যোে আমি জানিনা । এ-রাজত্ব আমার । এই 
বনভূমি, এ নদী, জনপদ, এমন কি এ যে কালো! প্রাণহীন পাঁথরটা, ও সবই 
আমার অধিকারে । আমি ইচ্ছেমতো! শাসন করবো । শোষণ করবো । 
( ম্দপান ) পান করবে? 

বৃদ্ধ। না। ওটা আঁমি পান করিনা 

মানব। (হেসে) তুমি দেখছি নিতাত্তই বৃদ্ধ। (মদে চুমুক দিয়ে) 
ওছে, এ দিকে বসে আমার একট কথার জবাব দাও দেখি। 

বুদ্ধ। এখন আমার বসবার মতো। অবসর নেই। তুমি বলো। 

মানব । তোমাকে রোজ দেখি নদী পার হয়ে এদিকে আসতে । 
আবার সন্ধ্যা নামতেই নদী পার হও। তুমি কিকরো৷? 

বুদ্ধ। রাতে ধ্যান করি। দিনে বন কাঁটি। 

মানব। ভারী মজা তো !--তোমার ঘর কোথায়? 

বৃদ্ধ। ওপারে। 

মানব। ওপারে? 

বৃন্ধ। ওপারে একটা বনভূমি আছে। সেখানেই আমি রাজ্রিবাস করি । 
তুমি যাবে একদিন ? 

মানব । যেতে পারি ;--তবে একটি শর্তে। 

বৃদ্ধ। কিশর্ত? 
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মানব । নারী এবং স্থর] চাই $--দিতে পারবে? 

বৃদ্ধ। (মৃদু হেসে) নারী এবং সর দিয়ে তুমি কি করবে? 

মানব। পান করবো । ভোগ করবো । দেখতে পাচ্ছে না--আমার 
এই কালো গাত্র বর্ণের সুঠাম দেহ । এদারুণ ক্ষুধার্ত! 

বুদ্ধ। তোমার মন? 

মানব। (চমকে উঠলে) কি বললে ? 

বুদ্ধ। তোমার মনের ক্ষুধা টের গাঁওনা মানব? 

মানব । দাড়াও দাড়াও ।***মন--আমার মন! কোথায় সে? 

বুদ্ধ। তোমার ভিতরে । 

মানব। (হেসে) দূর। এখনও বাইরের ক্ষুধা মিটলে৷ না;--এর মধ্যে 
তুমি ভিতর নিয়ে টানাটানি করছে! ।--(হুরার পাত্রে চুমুক দিল )। 

বৃদ্ধ। তোমার শহ্যভূমির খবর কি মানব? 

মানব । গত খতুতে ভূমি আমাকে অনেক শন্ত ভেট দিয়েছে। তা] 
থেকে আমি এই স্থরা তৈরি করেছি। বড় চমৎকার এই স্থরার মাদকতা ! 
বারবার ঘুম আসে। 

বু্ধ। আকাশের সংবাদ কি? 

মানব। আকাশ তার কাজ করছে । আমার রাজ্যে অফুরস্ত জল। 
আমি সেই জলের সঙ্গে স্থরার পাল্লা দোব। 

বৃদ্ধ। নদী? 

মানব। নদী তার আপন গতিতে প্রবহমান। -_তুমি ও সব অপদার্থ 
প্রসঙ্গ বাদ দাও । তোমার বনভূমির নারীর সংবাদ বলে।। 

(নেশায় কথা জড়িয়ে গেলো) 


বৃদ্ধ। তোমার ঘরে নারী আছে। আবার খোজ করছে৷ কেন? 

মানব । তোমাকে দেখলে আমার হাসি পায়--বৃদ্ধ। তোমার কথা 
শ্ুমলে আমার কাদতে ইচ্ছে করে। 

নেপথ্যে শয়তান । ওকে দূর করে দাও। 
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মানব। হ্থপ্তোখিতের মতো) হ্যা হ্যা। তাই দোব। আমার সাআাজ্যে 
এমন অর্বাচীনের ঠাই নেই ।-_যাঁও, দূর হও। দুর হও আমার চোখের 
সামনে থেকে । 
[মাঁনৰ উঠে দাড়ালো । দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বৃদ্ধের । 
দুরে একট! করুণ কান্নার স্থুর ভেদে এলো । বৃদ্ধ ধীর্‌ 
পায়ে চলে গেলেন । ] 


[ মঞ্চের কোণের অন্ধকার গুহ] থেকে শয়তানের প্রবেশ | ] 


শয়তান। (মুখে মাখানো ক্রুর হাসি) আমি জানতাম তোমার গায়ে 
শক্তি আছে। ও তোমার সামনে দীড়াতেই পারবে না। 

মানব। তুমি কে? কধম্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ডে। 

শয়তান। আমি তোমার একজন শুভান্ুধ্যায়ী! অহরহ তোমার 
কাছাকাছি থাকি । কথা বলি। তর্ক করি। নিশ্চয়ই তুমি আমায় চিনবে? 

মানব। কি নাম তোমার? 

শয়তাঁন। অনেকগুলে৷ নাম আমার । তোমাদের মধ্যে অনেকের 
সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব । আদর করে তার! আমায় নানান নামে ডাঁকে। 

মানব। ভারী মজা তো! তাহলে তুমিও আমার বদ্ধু। (স্থরার পাত্র 
দেখিয়ে ) এট! খাও? 

শম়্তান। (পাঁত্রটি টেনে নিয়ে ) এই তে৷ আমার একমাত্র পানীয় । 

মানব। (উল্লসিত হয়ে ) সাবাস্। তোমার মতে। বন্ধুই আমি চাই। 
- আচ্ছা, তোঁমাঁকে আমি সুরাঁপ্রিয় বলে ডাকবো । রাজি? 

শয়তান। আলবৎ। কি চমৎকার নাম! ত্বয়ং জন্মদাতা পর্যস্ত এমন 
নাম আমায় দিতে পারেন নি। (হেসে )তোঁমাদের কতজ্ঞতাবোধ আছে। 

মানব । তোমার জন্মদাতা কে? 

শয়তাঁন। ০ তুমি চিনবে না। কীস্বার্থপর | জানো--আমরা যমজ 
দুটি ভাই। অথচ আমি পাই স্বশা। আন £স পায় আদর । 


তু 
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মানব। তাই বুঝি তুমি সুরায় আসক্ত হুরাপ্রিয়? 
শয়তান। শুধু স্থর! নয়-_অন্ধকারেও আমার আসক্তি ।_ 
(হঠাৎ দূরে নজর পড়লে তাঁর) 
এ-দিকে কে ষেন আগপছে ? 
[দ্রুত পদক্ষেপে শিলালের প্রবেশ । মানবকে কিছু 
একট বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। ] 

মানব। (শিলালের দিকে এগিয়ে) তোমাকে বিচলিত দেখাচ্ছে 
শিলাল। 

শিলাল। প্রভূ! ওর কিছুতেই আমার কথা শুনছে না। বলছে আগে 
শহ্বের ভাগ দাও। তারপর শহ্য মাথায় বহন করবো । 

মানব। শস্য তো ওদদেরই জন্ত গোলাজাত করছি শিলাল। ভাগ 
করতে চায় কেন? 

শিলাল। পৃথক হতে চায় বলে। 

শয়তান। নানা। এ বড় অন্তায়! কোন্‌ অধিকারে ওরা শন্তের 
ভাগ চায়? 

মানব । (বিন্ময়ে) পৃথক হতে চায় ! 

শিলাল। হ্যা গ্রভৃূ। ওর]। আজ পৃথক হতে চায়! 

মানব। ওদের তুমি কি বলেছো? 

শিলাল। আমি ওদের বুঝিয়েছি। 

শয়তান। শক্তির অনর্থক অপব্যয়। 

শিলাল। আমি অন্গরোধ করেছি। 

শয়তান । নিছক ক্ষমতার অপব্যবহার! 

শিলাল। অস্ত্র হাতে রেখে চোখ রাডিয়েছি। 

শয়ভান। ভুল। ভূল। সাংঘাতিক ভুল করেছ। 

মানব। (বিভ্রাস্ত মানব শয়তানের কাছে এগিয়ে এলো) এখন আমি 
কি করতে পারি নখ! ? 
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শয়তান। অবাধ্যকে বশে আনতে যা কর! দরকার তাই। 
মানব। (অভিভূত হয়ে) শেষ পর্যস্ত যাবো? 
শয়তান । (হেসে) শান্ত্রে তো তাই বলে। তোমার ক্ষমতা আছে। 
তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে লাভ কি ! হাতের অস্ত্র প্রয়োজনে যদি ব্যবহার 
করা ন। হয়, তাহলে সেট ভেঙে নদীর জলে ভাসিয়ে দাঁও।-_অস্তত 
আমি তুমি হলে-_তাই দিতুম। 
[ আস্তে আন্তে মানবের মুখখান! কঠিন হয়ে উঠলো। 
কাছে এগিয়ে গেল শিলালের | ] 


মানব। শিলাল! পাথর কেটে সমতল করেছি। নদী পেরিয়ে 
বাসভূমি খোজ করেছি। মাটি ঘুড়ে শশ্য ফলিয়েছি। এখন যদি ওদের 
প্রয়োজনে শশ্ত গোলাজাত করতে না পারে_তাঁহলে তোমার অধিকার 
তুমি ছেড়ে দাও।-_ 
[ শিলাল একবার মানবের মুখের দিকে তাকালে।। 
তারপর নত অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল সে ।] 
শয়তান। (খুশীমনে মানবের কাঁছে এসে) দাও, আর একটু পান কর! 
যাক। (নিজেই স্থরাপান করলে) তোমার স্থরায় যথেষ্ট মাদকতা । আরও 
কড়া করে তৈরি করবে । --তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। 
--এখন চলি। সময়ে আবার দেখা হবে। 
[ শয়তান তার গুহার পথে চলে গেল। মানব আত্তে 
আত্তে বেদীর ওপর বসলো । তখনও সে কি যেন 
ভাবছে। ] 
নেপথ্যে তরঙ্গ । মানব'***** 
[ দূর থেকে মানবকে ডাকতে ডাকতে তরঙ্গের প্রবেশ। 
মঞ্চ আলোকিত হয়ে গেল। নঘুছন্দে মানবের কাছে 
গেল তরঙজ ] 
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তরঙ্গ। মানব--মানব-_চেয়ে দেখো! মানব। কি এনেছি। --এই 

দেেখো। 
[মানবের চোখের সামনে একট] সাদ। ফুল তুলে 
ধরলে! ] 

মানব । (নেশার আবেশে) কে? তরঙ্গ। তোমার হাতে ওট। 
কি? 

তরঙ্গ । ফুল। কিন্তু আমি নাম জানিনা] মানব। কী মধুর গন্ধ! 
আর কী অপুর্ব দেখতে! মানব, আনন্দে আমার পাগল হয়ে ষেতে ইচ্ছে 
হচ্ছে। এতো! স্থন্দর ফুল--আর আমি দেখিনি মানব। 

মানব । কোথায় পেলে? 

তরঙ্গ । এসেই পাথর সরিয়ে যেখানে ঘর বেঁধেছিলে*'-তারই পাশে 
ফুটেছিল। -_সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগেই চমকে উঠলুম ৷ মনে হোল 
কুর্ধের আলোর গন্ধ বুঝি। চেয়ে দেখি একটি--ছো্ট গাছের পাতার কোলে 
এই সাঁদ1 ফুলটি ফুটে রয়েছে--তোমার ঘরের দিকে চেয়ে। আচ্ছা মানব 1 
বলতে পারে! এটাকে নিয়ে এখন আমরা কি করবে? 

মানব। ওতে যখন গন্ধ আছে--তখন আমার স্থরার সঙ্গে মিশিয়ে 
দাও। ভারি মজ৷ হবে। 

তরঙ্গ । নাঁনা। তা আমি পারবো! না। কিছুতেই না। 

মানব। তাহলে ওটাকে আবার মাটিতে পুতে ফেলো; কিংবা নঘীর 
জলে ভাসিয়ে দাও। 

তরঙ্গ । (ব্যথা পেয়ে) তুমি কি নিষ্ুর মানব! এ আমাকে আনন্দ 
দিচ্ছে, আর আমি ভাসিয়ে দোব ! 

মানব। তাহলে তোমার মাথার চুলে বেঁধে রাখে।। 

তরঙ্গ । কিন্ত তাতে যে আমি দেখতে পাবো! না মানব । তার চাইতে 
এ-ফুল আমি হাতেই বেঁধে রাখি। 

মানব। তাতে লাভ কি তরঙ্গ? 
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তরঙ্গ। প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়বে আমার । আমার বাতাঁদ মধুময় 
হবে। আমি আনন্দ পাবো। 

মানব। ছেড়ে দাও ও সব ফুলের কথা । কাল তুমি সন্ধ্যাবেলায় আমার 
কাঁছে কেন আসোনি ? 

তরঙ্গ । আমি নদীর তীরে বসে শ্রোতের গান শুনছিলুম। ঠিক যেন 
তোমার জয়গাঁন। মানব, তুমি যদি একবাব শুনতে ! 

মানব। এমনি করে প্রতিদিন তুমি আমায় ফাকি দেবে তরঙ্গ? 

তরঙ্গ । কে বললে! আমি তোমায় ফাকি দোব মানব ? 

মানব। তাহলে রাতে তুমি কেন আমার কাছে আসোন। 1 

তরঙ্গ । আমি তো বলেছি তোমার কাছে যাবো ;-_যেদিন এ কালো 
পাথরের দেওয়ালটা ভেঙে ফেলতে পারবো । যেদিন ওখানকার স্তর 
আমর৷ অধিকার করে অমর হবে! মানব । যেদিন ছুঃখ থাকবে না। শোক 
থাঁকবে না। সেদিন তোমার সঙ্গে আমার রাত্রিবাস হবেই মানব। 

( অস্থির আবেগে ছিটকে সরে গেল মানব ) 

মানব। চুলোয় যাক এঁ কালো পাথরের দেওয়াল। ওর জন্য আমি 
আমার জীবনকে উপভোগ করতে পারবো না? ও এসে তোঁমার আমার 
মাঝখানে বাধা হয়ে দাড়াবে? 

তরঙ্গ। কিন্তু সেই থধির কথাট। মনে করে৷ তে মানব? 

মানব। কি কথা? 

তরঙ্গ । এ কালো-দেওয়ালের ওপারেই রয়েছে আমাদের জীবন! 

মানব। মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা তরঙ্গ । ওতে তুমি বিশ্বাস কোরন]। 

তরঙ্গ। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি মানব ।--তুমি যেন দু'হাতে এ কালো 
পাথরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে দিলে । সঙ্গে সঙ্গে একরাশ -আলে ছড়িয়ে 
পড়লে! আমাদের সামনে পিছনে ভাইনে বীয়ে। দেই আলোর ছোওয়? 
পেয়ে আমর! যেন বাচলুম। 

[ কথ বলতে বলতে তরঙ্গ অভিভূত হয়ে পড়লো ] 
টু. 


[ শয়তানের প্রবেশ ] 

শয়তান। স্থরার নেশায় অমন স্বপ্ন দেখা যায়। 

মানব। কে? স্থরাপ্রিয় : তৃমি হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলে? 

শয়তান । এ কালে! পাথরের ওপারে। 

মানব ও তরঙ্গ । ( চমকে ) কালে। পাথরের ওপারে !-_কি দেখলে? 

শয়তান। কিছুই না। ফাঁকা আর ফাঁকি! একরাশ ধোয়। উঠছে 
শুধু।-_সেই ধোঁয়ায় চোখ জাল। করে। দেখো না--আমার চোখ জোড়া 
কেমন যেন লাল হয়ে ফুলে গেছে। 

মানব। অথ5 আমার তরজ বলছে--ওখানে মাকি জীবন আছে ।-- 
হা হাহা হা। 

শয়তান। হ্যা, স্থুরার নেশা! বাঁড়লে অমন জীবনের স্বপ্ন দেখা যায় 
বটে। আমি অমন স্বপ্ন কতোবার দেখেছি। 

তরঙ্গ । একেমানব? আমি তো একে দেখিনি। 

শয়তান। আমি একজন দীন ছুঃখী। সংসারে আপন জন বলতে কেউ- 
নেই আমার। 

তরঙ্গ । তোমার চোখ লাল কেন? 

শয়তান। এ তো বললুম,_-ওপারের ধোয়া লেগে লেগে! 

তরঙ্গ । তোমার দৃষ্টি অমন হিংম্র কেন? 

শয়তান । চৌখ দিয়ে অনেক জল পড়েছে ; তাই অমন হিংস্র বলে মনে 
হুচ্ছে। 

তরঙ্গ । তোমার নিঃশ্বাম অতে। গরম কেন? 

শয়তান। কি আশ্চর্য1] এখনে দেখছি তোঁমার নেশা কাটেনি ।-- 
আরে ! তোমার হাতে দেখছি ফুল। বা! ভারি সুন্দর | ও ফুল দিয়ে তৃষ্জি 
কি করবে? 

মানব । আমি তরঙ্গকে বললুম যে এ ফুলের রম আমার স্থরায় মিশিয়ে 
দিতে। 
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শয়তান। চমৎকার | তোমার রসজ্ঞান আছে দেখছি। 
তরঙ্গ। এফুল আমি কাউকে দোবনা। এ দিয়ে আমি-_- 
শয়তান। যাই করে না কেন-_হ্থুরার সঙ্গে মেশানোর চাইতে ভাল 
কাজ ও-দিয়ে হবে না। আকাশে যে-দেবতাঁর1 থাকেন--তীরাঁও ফুলের রসে 
স্থরা বানান। 
তরঙ্গ। মানব !- আমি চললুম-_ 
মানব। কোথায় যাচ্ছ? এখন যাওয়। চলবে না। 
তরঙ্গ। বারে! আমার জন্য সবাই শম্যভূমিতে অপেক্ষা করছে । আমি 
দৌড়ে এলাম শুধু তোমাকে ফুলট1 দেখাতে । 
[ নেপথ্যে ডাঁক ভেসে এলে। “তরঙগ-_-” ] 
এ আমায় ডাকছে-_(প্রস্থানোগ্ত ) 
শয়তান । পুরুষের কঠম্বর শুনলুম যেন সখা ? 
তরঙ্গ। (তরঙ্গ থমকে দাড়ালো ) ও আমাদের নবীন । খুব ভাল গান 
করে। প্রাণভরে বাশী বাজায়। ' ওর বাশী শুনে কেউ র্লাস্ত হয় না। 
কেউ বসে থাকে না। আমি তাহলে চলি মানব। (প্রস্থানোগ্ঠত ) 
শয়তান । নবীনের গানের স্থুরে তোমার তরঙ্গ বোধ হয় মাতাল হয়ে 
উঠেছে সখ] । 
মানব। (দৃঢ় হয়ে ) এখন তোমার যাঁওয়! চলবে না তরঙ্গ । 
তরঙ্গ। বারে! আমি ন1 গেলে শশ্ত যে মাঠেই পড়ে থাকবে। তুমি 
কি তাই চাও? 
শয়তান। ওর সঙ্গে তুমি দেখছি বুদ্ধিতেও হেরে যাচ্ছ। 
মানব। (ক্রোধে ) আমার হুকুম। তুমি এখন মাঠে যেতে পারবে ন1। 
তরঙ্গ । তুমি কি পাগল হলে মানব? এখন যেতে ন! পারলে- মাঠের 
শন্চ কখন আমর আনবো? 
[নবীনের বাণী বেজে উঠলো!। চঞ্চল হয়ে উঠলে! 
তরজ।] 
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শয়তান । ওকে যেতে দাও সখা । নবীন ওকে ডাকছে । 
তরঙ্গ। আমি যাই--, (কয়েক পা গিয়ে আবার ফিবে এলে) তুমি 
রাগ কোরো! না মানব। কাঁজ শেষ করে আমি আবার তোমার কাছে 
আসবে। 
[ ভ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপে তরঙ্গ চলে গেল। উত্তেজনায় 
মানব স্তব। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাডালে। 
সে। বীশীর স্বর ক্রমশ দূর থেকে দূরে গিলিয়ে গেল। 
ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো শরতানের মুখে ] 


শয়তান। আহা হা! এতে রাগ করারকি আছে! তোমার দেহে 
শক্তি নেই বলেই তো৷ নবীন এসে তোমার খাবারে হাত দেয়। তরঙ্গকে 
টেনে নিয়ে যায়। শক্তি থাকলে নবীন কি তরঙ্গে ভাসতে সাহস পেতো ? 

মানব। আমি এর জবাব দিতে পারি সুরাপ্রিয়। আমার শক্তির 
দ্রাপটে বনের পঞ্তকে বশ করেছি। নদী সাঁতরে পার হয়েছি। সমতলে 
অধিকার বিস্তার করেছি ।__তৃমি আমার শক্তিব পরিমাপ করতে পারবে না । 

শয়তান। নবীন_1? এ ষে তরঙ্গকে টেনে নিয়েগেল? সেবুঝি 
তোমার চাইতেও শক্তিমান ? 

মানব। নানা না। সে আমার অনগুচব। আমার শাসনে মাথা 
নত প্রজা। 

শয়তাঁন। তাহলে তুমি ছুটে গিয়ে ওর টুটি চেপে ধরে! না৷ কেন? কেন 
শক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছ? কেন ভাকে করবে না তোমার আজ্ঞাবহ হাস? 

মানব। আমি পারি না! নবীন ক্ষমতাহীন। তবুতাঁন একটি ডাঁকে 
আমার সমঘ্য অন্ুচরের] সাড়া দেয়। নবীন হূর্বল্ষেহী | অথচ আমার 
রাজ্যে তার সবল প্রতিষ্ঠা। আমি পারি তার টুটি চেপে ধরে নিঃশ্বাস 
বন্ধ করে দিতে । কিন্ত-. 

শয়তান। «কিস্তর' এই হিধাটুকুর জন্ত শেষ পর্যস্ত তোমার হার হবে 
মানব।-আমায় কোন কিন্ত মেই। মদ পাঁন করতে হবে--করবে!। 


১৩ 


সআাট 
নারীসঙ্গ পেতে হবে--পাবো। টুটি চেপে ধরতে হবে-ধরবো। এর মধ্যে 
কোন “কিন্ত'রই ঠাই নেই। 
মানব। কিন্তু দেই বুদ্ধ যে বলে-_কিন্ত আছে খলেই মানুষ ঈশ্বর হতে 
পারে। কিন্তু আছে বলে-_পাপে মান্ধষের বিতৃষ্ণ1। 
শয়তান । মিথ্যে কথা। ধোকাবাজী। সব অর্বাচীনের উক্তি। 
(উত্তেজিত হয়ে) পাপ। কি পাপ? কিসের পাপ? তোমার জিনিস 
তুমি নেবে তাঁতে আবার পাপ কোথায়? 
মানব। তাহলে ওর! পাপের কথা বলে কেন ? 
শয়তান। তোমাকে ভয় দেখায় । তোমার শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে-_-। 
পুণ্যের মোহ স্থ্টি করে তোমাকে দুর্বল, অক্ষম করে দেয়। 
মানব। (অভিভূত হয়ে) কিন্ত-- 
শয়তান। আবার কিন্ত ?-শক্তিমানের কোন কিন্ত নেই। ঝড় যখন বয়ে 
যায়--তখন তার কিন্ত থাকে ? আগুন যখন গ্রাস করে-_ভার কিন্ত কোথায় ? 
মদী যখন বন্তা আনে-_-তাতে কিন্তু কই? কিন্তু ভীরুর। কিন্ত হূর্বলের। 
মানব। আমি তাহলে 
শয়তান। কিন্তুহীন! পাপ-পুণ্য সংঅপৎ আলে।--অন্ধকাঁর, সবই 
কিন্তুর ইচ্ছায় নিয়মিত। তুমি কিন্তহীন। 
( অভিভ্ভৃত মানবের মুখের সামনে 
শয়তান সথরার পাত্র ধরলো) 
পান করে।।--তোমার বড় শক্র এ উর্বাকাশের দেবতা । আমারও শক্র 
€ন। এসো, আমর] ওর আলোর রাজা ধ্বংস করি। 
[শয়তান অভিভূত মানবকে বিহ্বগ করে করত গুহার 
মধ্যে চলে গেল। আত্যে আন্তে নেষে এলে! অন্ধকার। 
মেঘ বিহ্যৎ ঝড় আাম। ধরণীর কান্না ভেসে এলো ] 
মানব। (অন্ধকারের মধ্যে ) জ্রাপ্রিয়! স্থরাপ্রিয় কোথায়--তুমি? 
শামি চোমাকে দেখতে পাচ্ছিন স্রাপ্রিয্স। তুমি কোথায়? 
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নেপথ্যে শয়তান । এই অন্ধকার আমি। এমৃত্যুর গর্জন আমি । এই 
ঝড় শংক] ধ্বংসের অভিব্যক্তি আমি । 
মানব। আমি কোথায়? 
নেপথ্যে শয়তান। তুমি আমার রাজ্যে। তুমি আমার যোগ্যতম 
প্রতিনিধি। দেবতার সঙ্গে পাঞ কষায়-_তুমিই আমার সর্বোত্তম আমুধ। 
আমার মন্ত্র তুমি গ্রহণ করে । 
[ সঙ্গে লঙ্গে ঝড়ের বেগ বাড়লো! । বাতাসের উচ্ছবাস। 
মেঘের ঘন ঘন গর্জন । তার মাঝে দূর থেকে তরঙ্গের 
কম্বর শোন1 গেল-_“মাঁনব-_” ] 
নেপথ্যে শয়তাঁন। ডাকে সাড়। দিও না সখা। 
[ অন্ধকারের মধ্যে মানবকে ডাঁকতে ডাকতে তরঙ্গের 
প্রবেশ । তাকে দেখা যায় না। তরঙ্গ মানবকে পাগলের 
মতো খোজ করে। ঝড়ের বেগ তখনও প্রবল ] 
তরঙ্গ । মানব'*'*""মানব***"*মানব। মানব, কোথায় তুমি? 
অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না মাঁনব। মাঁনব'***** 
মানব আমাকে সাড়া দাঁও।"''আমার ভয় করছে মানব।***কথা বলে। | 
মানব অন্ধকারে ওরা সবাই পথ হারিয়েছে ।***এধুনি ওদের কাছে যেতে 
হবে ,****। নইলে সব শেষ হয়ে যাবে-**ত মানব**.... মানব***** 
[ হঠাৎ মেঘগর্জন এবং বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো৷। তরঙ্গ 
দেখলে! মানব বেদীর ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো তরঙ্গ ] 
মানব 
[ অন্পষ্ট আলোয় দেখ! গেল তরজগ মানবের তৃলুণ্ঠিত 
দেহ দু'হাতে আকড়ে ধরেছে।] 


.. গাট অন্ষকাযে হক চেকে গেল। 
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[ঝড় থেমে গেছে- চারিদিকে দুর্যোগের প্রশান্তি । 
করুণ স্থুর থেকে থেকে বেজে উঠছে । মঞ্চে ছড়িয়ে 
পডলো। সকালের রোদ । কথা বলতে বলতে প্রবীণ 
এবং উল্লামের প্রবেশ । প্রবীণ গভীর চিস্তায় মগ্ন। 
হাতে তার সংস্কার-দণ্ড। ] 


গ্রবীণ। কাল রাতে আবার সেই জানোয়ারট। মাঠে গর্জে বেড়িয়েছে। 
আঁমি তখনই বলেছিলুম, অতোট। ভাল নয়।--এ আমার কথা নয়। 
পুর্বপুরুষের কথা। 

উল্লাস । কই--আমি তো গর্জন শুনতে পাইনি প্রবীণ । 

প্রবীণ। (তীব্র অসস্তোষে ) তোমার এ এক দোষ। কথার মধ্যে 
বারবার অবিশ্বাম টেনে নিয়ে আসো । অতোটা ভাল নয় উল্লাস । 

উল্লাস। তা? হঠাৎ আবার জানোয়ারট] এলে! কেন? 

প্রবীণ। আসবে না? মাঠ খুড়ে শশ্ত তুলছে! । মাটি কেটে জল 
আটকে রাখছে!। আমাদের আবহমান কালের দেবতা-_-এঁ কালে! পাঁথরট! 
ভাঙবার জন্ত মতলব আটছে!। যতো! সব অনাচার কাঁজ। এ আমার 
কথা নয়; পূর্বপুরুষের কথা । 

উল্লা। অনাচার কিনা জানি না। তবে আমার কিন্তু ও সব কাজে 
তখনও ইচ্ছে ছিল না! ; এখনও মন নেই। 

প্রবীণ। তাহলে করছো! কেন? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে 
পারো না? 

উল্লাস। তরঙ্গ যে বলছিল--এ সব কাজ মাকরলে আমরা! বাচতে 
পারবো না। আমাদের চিরকালের মতে। থষকে দীড়াতে ঢুবে। 
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গ্রবীণ। (বিরক্তিতে ) দূর-_দূর ! এ মেয়েটিই যতে। সর্বনাশের গোড়া । 
কোথা থেকে উডে এমে জুড়ে বসে আমাদের একেবারে নাভিশ্বাস উঠিয়ে 
দিলে !__ আমি বললুম, ও হোল সর্বনাশী! ওর কথামতো চললে দেবতা 
আমাদের ওপর রাঁগ করবেন ।--এ আমার কথ নয়, পুর্ব-পুরুষের কথা । 

উল্লাম। কিন্তু তরঙ্গ যে বলে ওর নাকি দেবতার সঙ্গে কথা হয়েছে । 

প্রবীণ। হয়েছে? 

উল্লাস। হ্যা। 

প্রবীণ। (ব্যঙ্গ) তোমার কি এক হাঁডিতেই নেশা চেপে গেল 
নাকি? 

উল্লাস। কেন? 

প্রবীণ। আমাদের সঙ্গে কথা না বলে দেবতা গেছেন ওর সঙ্গে কথা 
বলতে ! তুমিও যেমন ! 

উল্লাস। তাহলে-__ 

প্রবীণ। আবে- দেবতা কি মেয়েদের দেখা দেন--না মেয়েরা 
দেবতার দেখা পায়? 


উল্লাম। তবে-_? 
প্রবীণ। ওর। হোল শ্রেফ নেশার উপকরণ । -__এ আমার কথা নয়, 
পুর্ব-পুরুষের কখ]। 


উল্লা। সে তুমি যাই বলো! প্রবীণ,--আমার কিন্ত তরঙ্গকে বড্ড ভাল 
লাগে। 
প্রবীণ। লাগবে না? ওর যে কাচা বয়েস। 
[নিশাচরের প্রবেশ। চোখ জোড়া মদের নেশায় 
লাল। সে অল্প অল্প টলছে। লালসা মুখানে। তার 
চাউনি। ] 
নিশাচর | কীচা বয়েশ--! কাচা বয়েস আর তোমর। কি দেখেছ । 
দেখে এলাম আমি। আ! (আবেশে চোখ বুজলো। )। 
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উল্লান। আরে-__নিশাচর যে। এসো এসো । বসো । তারপর-_- 
তোমাকে আজ ক'দিন দেখছি না কেন ?--কোথায় ছিলে? 

নিশাচর । পিপাঁস নদীর ওপারে। 

উল্লাস। পিপাসা নদী 1--সে কোথায়? 

নিশীচর। সে এক অদ্ভুত দেশ। কাচা বয়সের কথা বলছিলে না? 
আমি সাত দিন কাচা-বয়স-প্রাণ-ভরে চুমুক দিয়ে এলাম । 

উল্লাদ। কি রকম? 

নিশাচর | শুধু রপ-রপ-আর গন্ধ। ল্োত বয়ে চলেছে । যতো! হচ্ছে 
প্রাণ ভরে পাঁন করে নাঁও। আমাদের এখানকার মতে কেবল মাটি খোঁড়া, 
শস্য বপণ কর! আর বাঁধ বাধার কাজ সেখানে নেই । আরে- আমাদের 
জীবনট] কি শুধু-রস-কষ-হীন পরিশ্রমের জন্ত নাকি? ছি! 

উল্লাস । আমায় একবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবি ভাই ? 

নিশাচর । যাবি? 

উল্লাস। হ্যা। 

নিশাচর । এখন বলছিস। কিন্ত তখন আর মানবের সামনে সাহস 
পাবি না।--তোঁরা সব ভীতুর দল! কাপুরুষ! (উল্লাস মাথা নত 
করলে! ) কি হে প্রবীণ। কথা বলছো! না যে? 

প্রবীণ। কাল রাতে আবার সেই জানোয়ারটা এসেছে। 

নিশাচর । ( কৌতুকে ) তাই নাকি 1--প্রতিবিধানের জন্ত পুজা দাও। 

প্রবীণ। পুজার কি আর তোমাদের বিশ্বাস আছে? তোমর] গায়ের 
জোরে নব করতে চাও। যতো অনাচার কাজ! 

নিশাচর । আমার বিশ্বাস আছে প্রবীণ । সেবার তো জানোয়ারটাকে 
তুমিই তাড়ালে। 

প্রবীণ। সেদিন আজ আর নেই নিশাচরি। 

নিশাচর | ফেন? 

প্রবীণ। এখন এ মেয়েটার পালক পড়ে তোমরা চলেছ কালো পাথরের 
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দেওয়াল ভাঁঙতে । হুশিয়ার করে দিচ্ছি--মরবে, মরবে । এ আমার কথা 
নয়, পুর্ব-পুকরুষের কথা । 

নিশাচর । আমি মরতে চাই না প্রবীণ । মরার আগেই আমি পিপাঁস। 
নদীর ওপারে চলে যাবো। সেখানে গেলে আর মরণের ইচ্ছে থাকে মা রে 
বুড়ো। শুধু বূপ-রস-গন্ধ। যতো ইচ্ছে চুমুক দাঁও। 

[ নবীনের বাঁশী বেজে উঠল । উল্লাস চঞ্চল হয়ে উঠে 
দাড়ালো! । ] 

উল্লাস। সময় হয়েছে । চল মাঠে যাই। 

নিশাচর | তুমি বড় বে-রমিক উল্লাস। 

উল্লাস। কেন? 

নিশাচর । স্থরাপান করে কোথায় একটু মৌতাত আনবো-__তা নক 
“মাঠে চল মাঠে চল” ।-_-আমি যাবে! না। 

প্রবীণ। ঠিকই তো।--কেন ধাঁবে? 

উল্লাস। না গেলে নদীতে বাধ বাধা হবে না। 

নিশাচর । তাতে আমার কি? আমার সুরা আছে। 

উল্লাম। বন্তা এসে ডুবিয়ে দেবে। 

প্রবীণ। বস্তা তো আসবেই। আরও পাপ করো। 

নিশাচর । বন্ত! আসার আগেই আমি পিপাসাক্স--সাতার দোব বন্ধু। 

উল্লান। ( বিশ্ময়ে ) তুই দল-ত্যাগ করবি ?. 

নিশাচর । পিপাসার সায়রে আমি জীবনের নতুন সংবাদ পেয়েছি 


[ নবীনের বাশী আরও জোরে বেজে উঠলো ] 
উল্লাস। ভোমরা--য! ইচ্ছে করো--। আমি চললুম। 
(ক্রত বেরিয়ে গেল ) 


শ্রবীণ। (ক্রোধে ও স্বপায়) ও দাস। ও মরবে। 
নিশাচর । (হেসে )দাস! দাস ও একা ময় গ্রনীণ। আমর] লবাই। 
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তুমি সংস্কারের দাস। উল্লাস কর্মের দাস। আর আমি-ভোঁগের দাল। 
হাহাহা। 
প্রবীণ । তুমি নবীনের বাশীর ডাক শুনেও বসে রইলে। যাবে না? 
নিশাচর । শম্ত বহন আমার কাজ নয় বন্ধু। আমার কাঁজ ভোগ। 
ওর] মাথায় করে বয়ে নিয়ে আস্ক। আমি ততোক্ষণ পিপাসার দিকে 


ঘুরে আনি। 
( কয়েক পা গিয়ে) 
কি--যাঁবে আমার সঙ্গে? 
প্রবীণ। না। তুমিই যাও। 
নিশাচর । (ব্যঙ্গের হাসি হেসে ) বৃথাই তোমার জীবন। তুমি মাঠেও 
যাবে না। আবার ভেগকেও ভয় করবে ।-তুমি মরো। 
(নেশার লাঁলস নিয়ে প্রস্থান ) 


[ অপমানে উত্তেজিত প্রবীণ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে 

থমকে দাড়ালো । ] 
গ্রবীণ। (তীব্র ঘ্বণায়) তোরা মরবি। ওর] মাঠের শশ্ত বইতে বইতে 
মরবে । আর তুই মরবি ভোগের জালায়।--এ আমার কথা নয়। পুর্ব- 


পুরুষের কথা। 
[ অন্ত পথে ক্রুদ্ধ প্রবীণ চলে গেল ] 


[ বাশীর সুর মিলিয়ে গেছে । চারিদিকে তখন কর্মের 
কোলাহল। বহুদূরে কেউ মাটি কাটছে, শস্ত বপন 
করছে, বাধ বাধছে, পাঁথর ভাঙছে। একটু পরে ক্রাস্ত 
পায়ে মানবের প্রবেশ। তার সার! দেহে আমের ক্লাস্তি। 
সে এলে বেদীর নীচেয় হেলান দিয়ে বসলে! । মানব 
কি ধেন এক গভীর চিভ্তায় ম। দিনের আলে! 
তখন প্রখর | ] 
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[ তরলের প্রবেশ । মানবকে দেখে ধীর পায়ে কাছে 
এগিয়ে বেদীর ওপর বসলে ] 
তরঙ্গ । হঠাৎ কাজ ফেলে চলে এলে মানব ?--( মানব নিরুত্তর ) কি 
ভাবছো? 
মানব । আজ আমি তোমার কাছে একটি সত্যি কথা জানতে চাই 
তরঙ্গ। তোমায় জবাব দিতে হবে। 
তরঙ্গ। তোঁমার কোন কথাটির জবাব আমি দিইনি মানব? তুমি 
আকাশের কথা জানতে চেয়েছ। আমি জবাব দিয়েছি । তুমি বাতাসের 
কথ। জিজ্জেন করেছ। আঁমি জবাব দিয়েছি। তুমি শস্তের কথা শুধিয়েছ। 
আমি তারও উত্তর দিয়েছি। 
মানব। আকাশ বাতাস শশ্তের কথা এখন থাক। তুমি তোমার 
কথা বলে।। 
তরঙ। আমার !--আমার আবার কি কথা? 
মানব। তুমি কাকে চাও? 
তরঙ্গ । সম্রটকে ।-_-তোমাকে তে] কতোবার বলেছি, আমি আমার 
সম্রাটকে চাই। 
মানব । আমি সম্রাট । এই জনপদ, এই বনভূমি, এই-_মাঠ প্রাস্তর 
আকাশ--সবই আমার অধিকারে তরঙ্গ । সম্রাট মামি। 
তরঙ্গ । আমাকে দেখতে দাও । 
মানব। কি দেখবে তুমি? 
তরঙ্গ । সম্ত্রাটের ভূমিক]। 
মানব । দেখোনি--যখন উর মরুভূমি পার হয়েছি, হুর্গমগিরি উত্তরণ 
করেছি, খরশ্রোত নধী সাঁতরেছি? দেখোনি--মাহষের শত্রু বনের হিংশ্র 
জন্তকে পাথর ছুড়ে মেরেছি? দেখোনি-_রক্তাক্ত শ্বাপদ্দের লোলজিহ্ব। 
পেশীর জোরে টেনে উপড়ে ফেলেছি ? 
তর । হ্যা--ঘেখেছি। 
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মানব। তবে? তবে কেন এখনো আমাকে তুমি সম্রাট বলে মানতে 
নারাজ? কেন তুমি আমার সম্রাজ্ঞী হবে না ?-( উত্তেজিত মানব তরঙজের 
মুখোমুখি দীড়ালো ) 

তরঙ্গ। তুমি অমন ভয়ংকর হয়ে উঠছে! কেন মানব? 

মানব। (আহত বিস্ময়ে) আমি তোমার চোখে ভয়ংকর !-_ আমি 
সুন্দর নই ।-. 

তরক। সুন্দর! পরম স্বন্দর তুমি মানব। তুমি আমার চোখে-- 

মানব । আমি বিশ্বাস করিনা। আমি তোমার চোখে সুন্দর নই। 
আমি ভয়ংকর । আমি কুৎ্পিত। আমি-_ 

তরঙ্গ । না।২ অমন করে বলো না_মাঁনব। আমার কই হয়। 
আমি তোমায় ভালবামি। 

মাঁনব। (ব্যঙ্গ) ভালবাস! !-_-আকাঁশে সুর্য উঠলে তুমি আমাঁকে ঠেলে 
পাঠাও শশ্তভূমিতে । আবার আকাশে চাদ দেখলে আমাকে শোনাও কালে 
পাঁথরের রূপকথা । যখন আমি হ্থরাপান করি, তুমি তখন ছুটে পালাও বনের 
আড়াঁলে। যখন আমি অসহায় ক্লাস্ত হই, তখন আমার বুকে তুমি হাত 
বুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাও । 

তরঙ্গ । আর বলো না মানব । দৌহাই তোমার! আমার চোখ 
ফেটে জল বেরিয়ে আসছে । 

মানব। আন্ক-_। আহ্ক। তোমায় আমি সহজভাবে পাইনি । 
এবার আমি শক্তি দিয়ে তোমায়--অধিকার করবে! । (মানব তরঙ্গের দিকে 
এগিয়ে গেল ) 

তরঙ্গ । নানানা। নামানব। অমন কোর না। তোমার--শক্তির 
এমন অপবায় কোরনা মানব । এখনও কালো পাথর ভাঙা হয়নি ।--তৃম্দি 
জালে! না মানব--তোমার এখনও কতে! কাজ বাকী! 

মাঁনব। না; আমার কোন কাজ বাকী নেই। আমি শত্ত পেয়েছি £ 
ক্ষুধার আর ভয় নেই। আঁমি নদীর জল শাসন করেছি? তৃষ্ণা আমার 
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মিটবেই। আমি বনের হিংশ্র-শ্বাপদ হনন করেছি; বাসভূমি এখন নিরাপদ । 
আমার আর কোন কাজ বাকী নেই। 
তরঙ্গ। আছে আছে--আছে মানব। 
মানব। না নেই। 
তরঙ্গ । আছে। তুমি বিশ্বান করো। আমি তোমায় মিথ্যা বসছি 
না। এখনও রাতের অন্ধকারে ভয় জাগে। এখনও দিনের আলোয় মোহ 
জাগায়। এখনও মৃত্যু এসে জীবনকে ছিনিয়ে যায়। মানব-__-অনেক-__অনেক 
কাঁজ তোমার বাকী । 
[ হঠাৎ আকাশ জুড়ে আলোর থেল৷ সরু হোল। 
ভেসে উঠলে! গান 'চদৈবেতি__চরৈবেতি--চরৈবেতি | 
আনন্দে যেন নেচে উঠল তরঙ্গ |] 
তরঙ্গ। এঁ_এ শোন মানব। কালে। পাথরের ও.পাঁরে মন্ত্রধ্বনি 
উঠেছে ।--জীবনের মন্ত্র। চলার মন্ত্র। বলছে এখনও অনেক কাজ বাকী । 
অনেক পথ বাকী ।-_শুনছে1? তুমি শুনতে পাচ্ছে! মানব? 
মানব। (প্রচণ্ড উত্তেজনায় ) না। আমি শুনতে পাইনি । আনি 
শুনতে চাই না। আমি সম্রাট । আমার কানে আসবে কেবল আমারই 
জয়ধ্বনি । তোমার এ ভয়ঙ্কর মন্ত্রধবনি শুনিয়ে আমাকে উন্মাদ কে দিও ন1। 
[ বেগে প্রস্থান ] 
তরল । মানব-_মানব ! তুমি শুনলে ন1 মানব। তুমি ছুটে চলে 
গেলে !1***"আমি পারলুম না তোমাকে শোনাতে ।_ মমি কি হেরে 
গেলুম ! প্রভু-[ কতোকাল আর মানবকে মন্ত্রহীন গাথবে তুমি! 
কতোকাল ! 
[ কানায় ষেন ভেঙ্গে পড়লো তরজ। মন্ত্রধ্ধনি ক্রমশঃ 
স্তিমিত হয়ে এলো । দেবতা এসে নীল আলোর শ্বপ্রা- 
লোকে দাড়ালেন । ] 
দেবতা । ও চলে গেল? 
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তরঙ্গ । কে1--ও সোমগ্রকাশ। 

দেবতা । যাঁওয়াই ওদের ধর্ম । যাওয়াই ওদের রীতি। 

তরঙ্গ । তুমি দেখেছ সোমপ্রকাশ? 

দেবতা । হ্যা। তোমার চোখে জল দেখেছি । ওর চোখে হিংশ্রতাও 
দেখেছি । কতে। বিপরীত। 

তরঙ্গ। কিন্তু কেন ও অভিমান করে চলে গেল? আশম্নিতো ওকে 
ভালবানি ! 

দেবতা । মান্থষকে ভালবাসা! ওর ওপর অমন নির্ভর তুমি কোর ন]। 
তাহলে ঠকবে। 

তরঙ্গ । কেন সোম? 

দেবতা । ওর! ভালবাসতে জানে না। শুধু চায়। 

তরঙ্গ । কিন্তু জানো-_-ও শক্তিমান। 

দেবতা । আমার চাইতে শক্তিমান ও নয়। 


তরঙ্গ । ও করমী। 
দেবতা । সকল কর্মের উৎস তো আমিই তরঙ্গ । 
তরঙ্গ । ও সম্াট। 


দেবতা। ন11-_সম্রাটের ক্রীতদাস । 

তরঙ্গ। ( বিন্ময়ে) ক্রীতদাস! 

দেবতা । হ্যা, ক্রীতদাস। এই হ্যট্টিরাজ্যের সম্রাট আমি । আকাশ 
বাতাস মেঘ সমূদ্র সবই আমার শাসনে নিয়ন্ত্রিত! আর সবাই আমার 
ক্রীতদাস। 

তরঙ্গ । তাহলে কেন তুষি বন্যায় শশ্ত ভাঁনাও? কেন তুমি অনাবৃষ্টিতে 
হাহাকারের হৃট্টি করো? কেন তোমার সাআজ্যে মৃত্যুর ভয় দেখাও 
সোম? 

দেবতা । আনি অতৃপ্ত তরঙ্গ । 

তরঙ্গ। তুমি সম্রাট হয়েও-_অতৃপ্ত ! 

২৪ 


সম্রাট 


দেবতা। হ্যা অতৃপ্ধ! বুকে আমার দারুণ ক্ষুধা । পিপাসায় ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে । 

তরঙ্গ । ক্ষুধা! _কিসেব ক্ষ সোম ? 

দেবতা । এখন তোমায় দে কথা বলবে! না। আগে বলো তুমি আমার 
তৃপ্ত করবে? 

তরঙ্গ । আমি সামান্ত নারী। আমার কতোটুকু সাধ্য সোম যে 
তোমার বুকের ক্ষুধা মেটাবেো। 

দেবতা । তোমার যা আছে--যতোটুকু আছে, তাই আমাকে দেবে। 
আমি তাতেই তৃপ্ধ হবো,__তুমি চলো আমার সঙ্গে। 

তরঙ্গ। কোথায়--? 

দেবতা । আমার প্রাসাদে । সেখানে প্রচুর আলে1। প্রচুর জীবন। 
প্রচুর মানন্দ। 

তরঙ্গ । কতোর্দিনের জন্য যাবে৷ সোম ? 

দেবতা । চিরকালের জন্য । তুমি আমাঁর- সম্রাজ্ঞী তরঙ্গ । 

তরঙ্গ । (চমকে )না। লা,সেহয় না। সে অসম্ভব সোম। আমি 
এখান থেকে তোমাব রাজপ্রাসাদে যাবো না। 

দেবতা। এখানে যে অন্ধকার তরঙ্গ । 

তরঙ্গ । আমরা আলো জালবে। ॥ 

দেবতা । এখানে ছুঃখের হাহাকার। 

তরঙ্গ। তার মাঝেই আনন্দ খুঁজে নোব। 

দেবতা । এখানে যে মৃত্যুর যন্ত্রণা তর । 

তরজ। জীবনের সাধন] তো আমর] করছিই সোম। তুমি আর বলে! 
না। মানবকে ছেড়ে আমি যাবো ন!। যেতে পারি না। 

দেবতা । ( অবজ্ঞায়) জীবনের সাধনা! এখানে জীবন কোথায় পাবে? 

তরঙ্গ । এ যে কালো পাথরের দেওয়াল-_-ওটাকে সরাতে পারলেই 
আমর পাবে জীবনের মন্ত্র 
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( দেবতা চমকে উঠলেন। একটু বিচলিত হলেন তিনি ) 

দেবতা । কি করে তুমি জানলে যে ওখানে আছে জীবনেয় মন্ত্র? কারু 
কাছে শুনলে? 

তরজ। আমি স্বপ্ন দ্বেখেছি। আমি কানে শুনেছি। আমায় খষি 
বলেছেন। তাই তে মানবকে আমি বলছিলুম শক্তির অপব্যয় কোর ন1। 
এখনও কালো-পাথরট। সরানে। হয়নি । 

দেবতা। মানব কি বলেছে? 

তরঙ্গ । মানব বিশ্বাসই করতে চায় না। 

দেবতা । স্বাভাবিক ।_ আর বিশ্বাস করেই বা লাভ কি। এ কালো'- 
পাথরের ভিত এতে] শক্ত এতো ভাগী, আর এতো! কঠিন যে, মানবের 
সাধ্যই নেই তাঁকে উপড়ে ফেল] । 

তরঙ্গ । বন্ধ্যা জমি খুঁড়ে মানব কিন্তু শশ্য পেয়েছে। 

দেবত1। এ কালে পাথরের গায়ে উত্তপ্ত নিঃশ্বান। একবার ছোওয়। 
লাগলেই মানব পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। 

তরঙ্গ । উষর মরুভূমির ছোবল বুকে নিয়ে যে মানব জনপদ তৈরি 
করেছে। 

দেবতা । এ কালে! পাথরের বুকে ম্বত্যুর গর্জন তরঙ্গ। 

তরঙ্গ। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই মৃত্যুজয়ের সাধন! করবে মানব ।-_ 
সোম, তৃমি আর বাধ! দিও না। 

দেবতা । তরঙ্গ! তুমি কি পেয়েছ মানবের মধ্যে? তুমি কি জানো 
না যে ও দুর্বল, ও দ্বিধাগ্রস্থ, ও ক্রীতদাস? ওর জনপদে মৃত্যু । ওর সমাজে 
লোভ আর হিংসার কাড়াঁকাড়ি। ওর ওপর এতে। টান কেন তোমার ? 

তরঙ্গ । ও দুর্বল বলে। ও ছ্বিধাগ্রস্থ বলে। ও অসহায় বলে। জানে। সোষ 
--তোমার মতো নিজেকে ও জানে না, চেনে না, বোঝে না। মাঝে মাঝে 
প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে শিশুর খেলায় মেতে যায় । ফুলের রসে সুরা বানাতে 
বসে। ও অল্প পেলে ভাবে অনেক পেলাম । মুঠিকে মনে করে বিশ্বজগৎ। 
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দেবতা । ও নির্বোধ ! 

তরঙ্গ । ও সরল। সরল বলে আজও লামা বুখে হাসে। সাধান্ত 
ছঃখে কাদে । আমি কাছে যাইনি বলে, অভিমান করে নিজেকে কষ্ট দেয়। 
অন্ধকারে একাকী চোখের জলে বুক ভেজায়।_-সোম, তুমি বলো-_মানবের 
জন্য তোমার কট হয় না? 


| তরঙ্গের কথায় দেবত। অগ্রস্তত হয়ে পড়লেন। 
ত্বপ্রনীল আলোট। যেন বিষণ্ন ও ম্লান হয়ে পড়লো ] 
দেবতা । এ দেখো! তরঙ্গ । জনপদ থেকে মানুষ আসছে মস্ত্রোচ্চারণ 
করতে করতে । ওরা পুজ1 নিবেদন করবে তোমার এ কালো পাথরের 
পায়ে। আর তুমি চ।ইছে। ভাঙতে | তোমার স্পধা দেখে আমি অবাক 
হচ্ছি তরঙ্গ 
[ দেবতার আলে! নিভে গেল। দেবতা আর 
দৃশ্যমান নন | ] 


[ পুজার মস্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ১ম ও ২য় সহ 
প্রবীণের প্রবেশ । প্রবীণের হাতে পুঙ্কার উপাচার ] 


তরঙ্গ । তোমর। কোথায় চলেছে? 

১ম। পুজা দিতে। 

২য়। এ মহাকালের পায়ে। 

তরঙ্গ । কে বললো ও মহাকাল? 

১ম। আমাদের পুর্ব পুরুষেবা। 

২য়। আমানের পুরোহিতর]। 

তরঙ্গ । ও মহাকাল নয়। ওট1 হোল পথের প্রতিবন্ধক । 

প্রবীণ । দেখো তরঙ্গ । তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি, আমাদের 
জনপদে তুমি অশান্তির হটটি কোরনা। 

তরঙ্গ। (বিস্ময়ে) আমি অশান্তির স্টি করেছি! 
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প্রবীণ । নিশ্চয়ই । তুমি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করেছ । তুমি 
আমাদের মহাকাল নিয়ে বিতর্কের হৃষ্টি করেছ । 

১ম। পাপপাপ। বিষম পাপ। 

২য়। ওর মুখ দেখাও পাপ। 

প্রবীণ। তোমার কাছে হাত জোড় করছি তরজ। তুমি আযষাদের 
দেবতা] নিয়ে ব্যঙ্গ কোরনা । আমর এ-দেবতা নিয়েই স্বখে আছি। 

১ম। ব্যঙ্গ করলে ও মরবে। 

২য়। ব্যঙ্গ করলে ও পুভবে। 

তরঙ্গ । তোমাদের সে মানব আসেনি ? 

প্রবীণ। তবে আর বলছি কি! তুমিই তার মাথাঁটি খেয়েছ। সে 
গেছে পুজা ফেলে পিপাসা নদীতে বাঁধ বাধতে ।--সে মরবে ।--এ আমার 
কথা নয়, পুর্ব-পুরুষের কথা ! 


[ তরঙ্গ আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠলে1। ] 

তরজ। গেছে? মানব নদীতে বাঁধ বাঁধতে গেছে? ও তাহলে স্থরার 
নেশায় অবশ হয়ে থাকেনি ?--পোম, শুনলে সোম। মানব গেছে পিপাঁসার 
শ্রোত শাসন করতে । আমি জানতাম মানব যাবেই। ওকে কেউ আটকে 
রাখতে পারবে না। ওর শক্তি কালজয়ী । 

প্রবীণ। মহাকালের পুজা! ফেলে নর্দীতে বাঁধ বাঁধলে কালজয়ী হতে 
হবে না। হবে কাঁলক্ষয়ী।-_-এ আমার কথ নয়; পুর্ব-পুরুষের কথ! । 

১ম। দেশের সর্বনাশ হবে। 

২য়। জনপদ ধ্বংস হবে। 

১ম। আমর] এর প্রতিবাদ করবে৷ । 

২য়। দরকার হলে আঘাত করবো। 

প্রবীণ। শেষ পর্ধস্ত তাই করতে হুবে। দেবতার পুজা নিয়ে কোন 
অবিশ্বাম কোন অবিচার আমর। সহ করবে! না। 

১ম। দরকার হলে আমর বিদ্রোহ করবো । 
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২য়। প্রয়োজন হলে আমরা লড়াই করবে।। 
প্রবীণ। এখনও সময় আছে তরঙ্গ । নিজেকে যদি ধ্বংস করতে ন চাও 
তাহলে জনপদ ছেড়ে বিদেয় হও-_-ওহে তোমরা এসো। 
[ মন্ত্রোচ্চারণ কগতে করতে প্রবীণ সহ ১মও ২য় জন 
কালো পাথরের দিকে এগিয়ে গেল। ১ম ও ২য় 
কালো পাথরের দূরে তক্তি সহকারে দাড়ালো । প্রবীণ 
পুজায় বসতে প্রস্তত হচ্ছে। নেপথ্যে দেবতার কহম্বর 
ভেসে এল। ] 
নেপথ্ো দেবতা । তরঙ্গ | টির সুরু থেকে শেষ পর্যস্ত সত্রাট আমি । 
এ কালো-পাঁখর অবধি মানবের শেষ সীমানা । ওর ও-পারে যাবার লোভ 
তুমি কোর না। 
[ ভরঙ্গ নির্বাক । নিম্পন্দ। প্রবীণ পুজার বলতে উদ্ভত। 
এমন সময় বেজে উঠলো নবীনের বাশী। আনন্দে নেচে 
উঠল তরঙ্গেব মন। প্রবীণ বিরক্তির সঙ্গে পুজা বন্ধ 
করলো ] 
তরঙ্গ । বাজাও। আগও জোরে--আরও স্থরেল৷ করে বাজাও নবীন। 
ওদের পুজার মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে তোমার বীশীর মন্ত্র বেজে উঠুক। 
গ্রবীণ। থামাঁও। বাশী থামাও। আমাদের মস্ত্রোচ্চারণে ভুল হয়ে 
যাচ্ছে। 
তরঙ্গ । বাজাও। নবীন বাজাও । 
প্রবীণ। থামাও। বীশী থামাও-- 
তরঙ্গ । বাজাও--বাজাও--বাজাও-- 
[তরঙ্গের আকুল কঠম্বর এবং নবীনের বাঁশীর হরে 
প্রবীণের চীৎকার হারিয়ে গেল। সমস্ত জগৎময় 
ছড়িয়ে পড়লে! নবীনের বাশীর নুর |] 
[ মঞ্চের আলে নিভে গেল-- ] 
খ্ঞজঁ 


তৃতীয় সৃশ্ 
[ চারিদিক শান্ত হয়ে এসেছে । দিনের প্রথর আলো 
ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিক। মানুষ কাজ করছে এবং 
তার বিভিন্ন শব ভেসে আসছে। একটু পরে নিশাঁচর ও 
উল্লাস প্রবেশ করলো! । নিশাঁচরের চেহারায় ভোগের 
ক্লান্তি, উল্লাসের অবয়বে কাঁজের ছাঁপ। ] 


নিশাচর । এখানে একট বসা যাক। অনেকটা পথ হেঁটে আর রাত 
জেগে এখন যেন ঘুম আঁপছে। (হাই তুললো এবং বেদীতে বসলো )। 

উল্লান। আমারও বসতে ইচ্ছে করছে ভাই। (ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
পাশে বসলে। ) 

নিশাঁচর। কেন-__তুইও কি আমার মত রাঁত জেগেছিন? 

উল্লাদ। হ্যা। 

নিশাচর । কোথায়? 

উল্লাস। কাল সারারাত আমি মাঠের জমিতে আল বেঁধেছি। 

নিশাচর। অপদার্থ !--আমি কাঁল সারারাত বনের আড়ালে নারী 
“আর সুরা পান করেছি। 

উল্লাস। তোকে কাল আমরা সবাই খোঁজ করছিলুম । 

নিশাচর । তাই নাকি? (হাদি) 

উল্লাদ। কিহাসছিস ষে? 

নিশাঁচর। পৃথিবীতে এতে! ভোগের উপকরণ! অথচ সে সব তোরা 
ধর্দখতেও পেলি না। অপদার্থ! 

উল্লান। কি করবে৷ বল উপায় কি:! 

নিশাচর়। কেন-্*মামার মত বেরিয়ে আয়। আমার মত বেপরোয়া 
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হয়ে ওঠ । আরে অনেক কাল তো! আমরা কষ্ট করেছি। এবার সুখের 
পালা । 

উল্লা। বেরিয়ে পড়তে তো ইচ্ছে হয় ভাই-কিস্ত পারছি কই? 
মাঝে মাঝে মনটা বিক্রোহী হয়ে ওঠে। হয়তো পাথর মাথায় করে বাঁধের 
দিকে এগোচ্ছি, হঠাঁৎ কে ধেন কানে কাঁনে বলে ওঠে--“কষ্ট করে লাভ কি? 
তোর মাথার পাথর ফেলে দে ।” 

নিশাচর । বটে! 

উল্লাস। হয়তো বন কেটে বসত বাঁনাচ্ছি--কাটার আঘাত লেগে শরীর 
থেকে রক্ত বেরুচ্ছে । হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বলে ওঠে_-“ফেলে দ্ধে 
€তোঁর হাতের অস্ত্র ।” 

নিশাচর । তুই ফেলে দিণ? 

উল্লাস। হু" । ফেলে দ্িই-_কিস্ত ফেলে রাখতে পারি কই! 

নিশাচর । কেন? 


উল্লান। সেই যে তরঙ্গ_-কোথা থেকে যেন টের পেয়ে ছুটে আমে । 
এসে আবার মাথায় পাথর তুলে দেয়। হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। 


নিশাচর । হা-হা-হাহা। তরঙ্গকে তুই ভালবেসে ফেলেছিস ? 

উল্লাদ। তরঙ্গ আমাদের সবাইকেই ভালবাসে । 

নিশাচর । কি রকম দেখতে তোর তরজ ? 

উল্লাস। তুই তো দেখেছিস। তোর মনে নেই? 

নিশাচর । বলনা আর একবার । আমার পিপাসা নদীর ওপারের 
নারীর সঙ্গে আমি তুলন1 করবে|। 

উল্লাস । দেখ ভাই--ফতবার আঁমি তরজ্ধকে দেখি ভন্ভবার মনে হয় সে 
যেন নতুন--সে যেন অনন্ত। 

নিশাচর । কিরকম? 

উল্লাস । আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে! না। তার হাসি--তার গান" 
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তার কথা--তার ভাষা--চোখ বু'জে মনে হয় খুব কাছের। চোখ মেলে দেখা 
যায়-_-খুব দূরের। সে ধরাদেয়। কিন্ত তাকে ধরা ধায় না। 

নিশাচর । আমার সঙ্গে একটু ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিতে 
পািন? 

উল্লান। বেশ তো৷। তুই আমার সর্গে আজ মাঠে চল। 

নিশাচর । দূর দূর! মাঠে গিয়ে কি পরিচয় করবেো।? 


[ গুহা থেকে হাসতে হাঁসতে শয়তানের প্রবেশ ] 


শয়তান। সত্যিই তো।। মাঠে পগ্রিচয় হবে কেন? পরিচয় হবে 
বনে। দিনেপ আলোয় নয়--রাঁতের অন্ধকারে । তবেই তো] বুঝবে-লে 
কত স্থন্মপী। 

নিশাচর । ( সোল্লাসে ) চমৎকার ! বড় স্বন্দর কথাটি বলেছ তে তুমি। 
ঠিক এই কথাঁটি আমি চেষ্টা করেও খু'ঙ্গে পাচ্ছিলাম ন]। 

শয়তান। এধরনের অনেক কথা আমার জানা আছে। তুমি যদি 
শিখতে চাও--তবে শিখিয়ে দেব। 

নিশাচর । তোমার পরিচয়? 

শয়তান। দেবার মত কোন পরিচয় আমাপ নেই। আর তা'ছাড়। 
নাম বললেও চিনতে পারবে না। তবে তোমাদের তরঙ্গ আমায় চেনে। 

নিশ।চপ । তরধকে তুমি জান? 

শয়তান । বিলক্ষণ! ওর আগ্ভোপাঞ্ড জানি। ওর পেশ]! কি তাও 
জানি। ওর নেশা কি তাও জানি ।--তরঙ্গ আমার অনেককালের পরিচিত। 

উল্লাম। তুমি কি আমাদের জনপদের অধিবালী ? 

শয়তান । না। হ্য৮--তা বলতেও পারে]। আবার নাও বলতে 
পারে । 

নিশাচর । বাদ চুলোয় যাক্‌। তরন্গর কথা তুমি কি বলছিলে? 

'শয়তান। কেন- শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে? 

তই 


নিশাচর । (শয়তানের মুখোমুখি দাড়িয়ে) লোভ হচ্ছে। 

শয়তান। তাতে লাভ নেই। 

নিশাচর । কেন? 

শয়তান। তরঙ্গ এখন মানবের । সেখানে নিশাচরের ঠাই নেই । তার 
জীবন-যৌবন সবই মানবের সেবায়। 


[ দূরে নবীনের বাঁশি বেজে উঠলো । চঞ্চল হয়ে উঠলো 
উল্লাদ। - 


উল্লাস। আমি মাঠে চললুম। তরঙ্গের গল্প নাশুনে গিয়ে দেখতে 
পাবে] | 
[দ্রুত প্রস্থান] 


শয়তান। অথচ তুমি কত সুন্দর ! অফুরন্ত তোমার যৌবন। মানব 
তোমার কাছে তে ছার ! 

নিশাচর । (লালসায় নেশাগ্রস্থের মত ) তরঙ্গকে আমি চাঁই। 

শয়তান। চাই !--অমন করে মুখে বললে কি আর তাকে পাওয়া 
যায়? তাঁকে পেতে হ'লে সাধনা করতে হবে। 

নিশাচর । আমি শক্তিমান। 

শয়তান। সেই সঙ্গে রাত্রির সাধনা করে] । 

নিশাচর । সেটা আবার কি? আমি এ উর্ধববাহ নিম্নমুখ হ'তে পারবে 
না। 

শয়তান। না-না। রাঙ্জির সাধনা ঠিক এর বিপরীত। তরঙ্গ বাঁধ 
বাধলে তুমি ভেঙে দেবে। শন্য ফলালে চুরি করবে। বন কাটলে আগুন 
জালাবে। 

নিশাচর | তাতে তরঙ্গ কোথায়? 

শয়তান। আছে-আছে। তাতেই তরঙ্গ। দ্িধাগ্রস্থ শঙ্ষিত মানবকে 
তরজ মহামানব করে গড়ে তুলতে চায়। তাকে রোধ করে! । মানবেক্ধ 
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বিশ্বাস শিথিল করে দাঁও। বাড়িয়ে তোল ছিধ!। এখনও সময় আছে 
নিশাচর । এর পর হাজার মাথা খুশ্ড়লে ও মানবের বুক থেকে তুমি তরঙ্গকে 
ছিনিয়ে নিতে পারবে ন1। 
[ দূর থেকে খাঁষর স্তবগান ভেসে উঠলো £ 
অসতো! ম! লদ্গময় 
তমসো মা জ্যোতিরগময় 
মৃত্যের্মামৃতং গময় আবিরাভীর্মএধি ] 
(শয়তান স্তবগান শুনে বিচলিত হয়ে পড়লে! ) 
শয়তাঁন। আমি আর দাড়াতে পারছিনা । যা বললুম-__-অক্ষরে অক্ষরে 
পালন কর! চাই। তাহলে তরঙ্গের অনস্ত যৌবনে তুমি সাঁতার কাটতে 


পারবে । নইলে মানব কিন্ত মহামানব হয়ে যাবে। 
[ক্রুত গুহার মধ্যে চ'লে গেল] 


(অভিভূত নিশাচর নেশাগ্রস্থের মত বেদীর উপর 
বসলে] । তুলে নিল মদের পাত্র। মদে চুমুক দিল। 
ভয়ঙ্কর লালসায় সে যেন আচ্ছন্ন। ) 


[ বন পথ থেকে বুদ্ধের প্রবেশ ] 
(নিশাচরকে স্থরাপান করতে দেখে এগিয়ে এলেন ) 


বৃদ্ধ। এখানে একাকী বসে কি করছে! নিশাচর? তোমার কাজ 
নেই? 

নিশাচর । আমি স্থুরাপান করছি। এই আমার কাজ। 

বৃদ্ধ। এর চাইতে অনেক বেশি নেশার স্থরা তোমায় পান করাবো। 
আমার নঙ্গে এসো। 

নিশাচর । তুমি তে] উর্ধনেজ হ'য়ে বসে থাকে! । অমন ভাবে আমি 
দেশ করতে পারবো না। 
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বৃদ্ধ। (মৃহ্হেসে ) তুমি স্বাভাবিক ভাবেই বসে থেকো। 

নিশ।চর । তোমার এ কঠিন শবের মন্ত্রোচ্চারণ করতেও আমি অক্ষম। 

বৃদ্ধ। তোমাকে মন্ত্র পাঠ করতে হবে ন1। তুমি বমে থেকে কেবল 
শুনবে । 

নিশাচর । আমাকে রেহাই দাও বৃদ্ধ। এখন আমি তরঙ্গের কথা 
ভাবছি। তুমি বিদেয় হও । 

বৃদ্ধ। বসেবসে স্ুুরাপান করলে আর তরঙ্গের কথ। ভাবলে--সে কি 
আসবে? 

নিশাচর। তাকে কি ক'রে আনতে হবে সে মন্ত্র আমি পেয়ে গেছি। 
তোমায় উপদেশ দিতে হবে না। 

বৃদ্ধ। কার কাছ থেকে পেলে? 

নিশাচর । (আঁচ্ছন্নের মত) তাব নাম আমি জানি না। কালে! 
পোষাক পর1। চোখ জোড়া লাল। সর্বক্ষণ সে হাসছে । অথচ অমন 
ভয়ঙ্কর হাদি আমি দেখিনি । কীহ্বন্দর! কী অপুর্ব! আর কী অদ্ভুত! 


[বুদ্ধ চমকে উঠলেন। কাছে এগিয়ে গেলেন 
নিশাচরের | ] 
বৃদ্ধ। তুমি আমার সঙ্গে এসো । আমি মিনতি করছি, তুমি আমার 
ওখানে স্থুরাপান করবে। বিশ্রাম নেবে। 
নিশাচর । (তীব্র উত্তেজনায় ) না-না-না। তুমি যাও। চলে যাও 
এখান থেকে । এখন আমার সময় হবে না। যাঁও। 
[ নিশাঁচরের ভয়ঙ্কর মুতি দেখে খধির বুক থেকে একটা 
দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। নেশায় উন্মাদ নিশাচরের 
দিকে বিষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আন্তে আস্তে বেরিয়ে 
চলে গেলেন। নিশাচর টলতে টলতে বেদীর দিকে 
এগোল। আবার ব্যবগান ভেসে উঠলে! । ) 
--অসতো মা সদগময়-- 
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নিশাচর । (চীৎকার করে উঠলো! ) চুপ করো৷। ওতে আমার নেশার 
মৌতাঁত কেটে যায় । (হাঁঞ্চাতে থাকলে নিশাচর ) 
- তমসো মা জ্যোতিরময়-_ 

নিশাচর । (কানে হাত চাপ। দিয়ে ) নাঁনা-না। ও মন্ত্রআমি শুনতে 
চাট না। ও মন্ত্র আমার জন্য নয় । আমার জন্য নয়। 

[নিশাচর ভয়ঙ্কর ভীতি নিয়ে টলতে টলতে ছুটে 

পালালো । ততক্ষণে সমস্ত বনময় সমস্ত বিশ্ব-জগৎ, 

মন্ত্রে ভরে গেছে ] 


সঅন্ধকাঁর-__ 


চতুর্থ দৃশ্য 
[চারিদিক কিছু সময়ের জন্ত নিস্তন্ধ। একটু পরে 
দুরে শোনা গেল অনেক মান্ছষের সমবেত কোলাহল । 
ভীতির বাজন! বেজে উঠলো । কিছু পরে বন পথ 
ধরে প্রবেশ করলো উত্তেজিত মানব। পিছন পিছন 
শিলাল এবং উল্লান। ] 


মানব। শিলাল। 

শিলাল। প্রভু । 

মানব । অন্ধকার রাতে যেদিন প্রথম পথে বের হই, সেদিন আমার মনে 
শংক] ছিল। সংকোচ ছিল। অজানায় ছিল ভয়। 

শিলাল। আমাদের হাতে আঁলোও ছিল ন৷ প্রভূ । 

মানব। কিন্তু তুমি আমার পাশে ছিলে। আমার দ্বিধা-কম্পিত 
পদক্ষেপ দেখে তুমি বলেছিলে, “ভয় নেই। আমি আছি।” 

শিলাল। বলেছিলুম- আমি প্রতুর ক্রীতদাস । 

মানব। আজ জনপদে এসে সেদিনের সেই শিলাল কি তার কর্তব্য 
ভুলে গেল? 

শিলাল। নাপ্রভূ। আমি আজও সেবক । তোমার দাম। তুমিষ! 
বলবে-_আমি ভাল মন্দ বিচার না করে লাভ-ক্ষতির হিসেব না কষেই করবো । 

মানব । আমি কি বিশ্বাস করতে পারি, আমার সেদিনকার অন্ধকারের 
সাথী আজও তেমনি গ্রশ্নহীন সঙ্গী? 

শিলাল। শুধু আজ নয়। আমরণ প্রভু । 

মানব। তাহলে কাল রাতে কে আমার শাসিত নদীতে বন্ত! এনে শস্থা 
ভুবিয়েছে? কার এতো বড় ছুঃসাহম যে আমার ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়? 

শিলাল। আমি জানিন। প্রভূ । 
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মানব । তুমি কাঁউকে সন্দেহ করে? 

শিলাঁল। তুমিই আমায় শিক্ষা দিয়েছ- সন্দেহ করা পাঁপ। 

মানব। সে-কথা এখনও আমি বিশ্বাস করি শিলাল। আর বিশ্বাস 
করি বলেই আমি এখনও সিদ্ধান্তে পৌছাই নি। 

শিলাল। তবু আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রভূ । 

মানব । নিশ্চয় নিতে হবে শিলাল। সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। একবার 
যখন আমাদের মধ্যে প্রতারণ। সুরু হয়েছে-.তখন এর শেষ পরিণতি অনেক 
দর ।_-অনেক দূর! 

শিলাল। এখন আঁমর। তাহলে কি করবো? 

মানব। (বিচলিত হয়ে) কী যে করবো আমি কিছুই বুঝে উঠতে 
পারছি না শিলাল। আমি হিম-প্রবাহে বিভ্রান্ত হইনি। আমি খরলোতে 
বিচলিত হইনি। আমি মৃত্যুর মুখেও বিমুঢ হইনি। আর আজ নিরাপদ 
জনপদ্দে এসে আমি বিভ্রান্ত । আমি বিমুঢ়। আমি বিচলিত। 

উল্লা। প্রভূ। আমার একটা নিবেদন আঁছে। যদ্দি অনুমতি 
দাও-- 

মানব । বলো। 

উল্লাম। কাল রাতে বাঁধের কাছে আমি নিশাচরকে ঘুরতে দেখেছি। 

মাঁনব। বাঁধের কাছে নিশাচর !- শিলাল, নিশাচরকে ডেকে নিক্ষে 
এসো । (শিলালের প্রস্থান ) 


মানব। কিন্তু বাধ ভেঙে নিশাচরের লাভ কি? 

উল্লাস । তাজানি ন। তবে সে আজকাল আমাদের সঙ্গে কাজে যাঁয় 
না। যে যেতে চায়, তাকেও বাধা দেয় সে। তরঙ্গের প্রতি তার লোভ। 

(গুহা থেকে শয়তানের প্রবেশ ) 

শয়তান । লোঁভ বলতে! অমন লোভ আমি বনের পশুদের মধোও 
দেখিনি। 

মানব । স্থরাপ্রিয়। তুমি কি করে জানলে? 
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শয়তান। বারে! সেষে রোজ সন্ধ্যা বেলায় একবার আমার ঘরের 
পাশ দিয়ে যায়। পিপাসা নদীর ওপর তার বড্ড টান। 

মানব । জনপদ্দে বিষম অশান্তির স্থষ্টি করেছে নিশাচর। 

শয়তান। করবেই তো। 

মানব। করবে ! 

শয়তান। নিশ্চয়ই । সে তো কাঁউকে পরোয়াই করে না। এমন কি 
তোমাকে দলপতি বলে মানতেও সে নারাজ। 

মানৰ। নিশাচরের স্পর্ধ। অনেকদূর উঠেছে উল্লান। 

উল্লাস। আমর] সেজন্য সকলেই ছুঃখিত। 

শয়তান। আমি কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারে হুঃখিত নই বন্ধু। 

মানব। (বিন্ময়ে) একে তুমি তুচ্ছ বলছো স্থরাপ্রিয়? তুষার-গল। 
পাহাড়, উষর মরু, ভয়ংকর বন, উত্তাল নদী পেরিয়েছি একসঙ্গে । হিংশ্র 
জন্তর থাব। প্রতিরোধ করেছি হাতে হাত বেঁধে। অন্ধকারের মধ্যে একে 
অন্তকে বুক দিয়ে আগলেছি। যুদ্ধ করেছি ঝড় জল আর জলোচ্ছাসের 
বিরুদ্ধে। আর আজ--জনপদে এনে সে হয়ে দীড়াল আমার গ্রতিছবন্দী! 

শয়তান। মানব! তোমার কথ শুনলে হামি পায়, এতো সরল 
তুমি। 

মানব। তাহলে তুমি বলতে চাঁও, নিশাচর আমার প্রতিছন্দী নয়? 

শয়তান। না। সে হোল উপলক্ষ্য। 

মানব। ( বিন্ময়ে) উপলক্ষ্য? 

শয়তান। হ্যা, উপলক্ষ্য । তোমার আল প্রতিছন্দ্ী রয়েছে অস্তরালে। 
যার নাগাল তুমি সহজ বুদ্ধিতে খু'জেও পাবে না।__-এসো, সুরা পান করা 
যাক। 

মানব। (বাধা দিয়ে) কে মে? 

শয়তান । আআ! অতোব্যত্ত কেন? আগেস্ুরা পান করা ঘাক। 

মানব। না। আগেবলোসেকে? 
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শয়তান । আমি কিন্তু তোমার মতো কঠম্বর উচিয়ে কথা বলতে 
পারবে! না। ( উল্লানের দিকে বিশেষ ভঙীমায় ইঙ্গিত করলে! ) 

মানব। উল্লাস। ( উল্লা বেরিয়ে গেলে ) 

এবার বলো। 

শয়তান । কিন্তু বন্ধু--বলে লাভ কি? 

মানব। তার মানে? 

শমতাঁন। তুমি তে। আর তাঁর সঙ্গে লড়াই করে পারবেনা] । সে প্রচণ্ড 
শক্তির অধিকারী। 

মানব। তুমি জানে না স্থরাপ্রিয়।- সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কী প্রচণ্ড 
লড়াই করে যেতে হচ্ছে। এই ঝড়--এই জল-_-এই বিদ্যুৎ-_এই অদ্ধকাঁর-_ 
এই মৃত্যু। চারিদিক থেকে একের পর এক আমাকে শেষ করে ফেলতে 
উদ্যত । 

শয়তান । শুধু উদ্যত নয়। মে তোমাকে শেষ করে দিতেই বদ্ধপরিকর । 

মানব । কে সে?--জবাব দাও। 

শয়তান । এ পাহাড়ের চুড়ো থেকে নেমে আমে সে। এ উচুতেই 
তার বাপ। 

মানব। সমতলে তার কি দরকার ? 

শয়তান। বাস করে উচুতে। অধিকার চায় দমতলের। দাবিয়ে 
সাথতে চায় গুহা-গহবর। 

মানব। ত্রি-ভূধন ? 

শয়তান । ঠিক ধরেছ। ভ্রি-ভূবন। ভ্রি-ভূবনের সম্/ট হতে সে উন্মাদ । 

মানব। মানবের সঙ্গে পাণ্ডা কষার মজা টের পায়নি এখনও । 

শয়তান। নির্বোধ। 

মানব। কে? 

শয়তান। তুমি । মে তোমার সে পাঞ্চা কষবে কেন? 

মানব। তুমি যে বললে সে নত্রাট হতে চাঁয়? 
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শয়তান। চায়কি! সে ঘোষণ। করেছে ষে সমতলের সে সম্রাট । 

মানব । আমি তাঁর মুখোমুখি ঈাভাতে চাই হুরাপ্রিয়। 

শয়তাঁন। সে কোনদিনই তোমার মুখোমুখি দাড়াবে না বন্ধু। তার 
ইচ্ছ। পুরণ করবে-_ 

মানব। থামলে বেন? 

শ্যতান। তুমি ছুঃখ পাবে। 


মানব। না। 
শয়তান। তুমি বিন্মিত হবে। 
মানব। না। 


শয়তান। তৃমি পাগল হয়ে যাঁবে। 
মানব। ( চীৎকার করে ) না নাঁ_ 
শয়তান। তরঙ্গ। 
মানব। (বিস্ময়ে ) তরঙ্গ ! 
শয়তান । হ্ট্যা, তরঙ্গ । তাঁর ইচ্ছ] পুরণ করবে তরঙ্গ । যাঁকে তৃষি-__ 
ভালবাসো । যাঁকে তুমি সম্রাজ্ঞী কবতে চাঁও। যার হাতে তোমার বিশ্বাম 
স্তস্ত করেছে! । 
[ মানব বিম্ময়ে পাথরের মতে] নিথর হয়ে গেল-_কিছু 
সময়ের জন্ত লোপ পেয়ে গেল তার স্বাভাবিক বুদ্ধি। 
ক্রুর হালি রেখায়িত হোল শয়তানের মুখে । ] 
শয়তান । মানব'****মানব** "৭ মানব ! 
মাঁনব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ) আমি বড় হর্বল বোধ করছি সুরাপ্রিয়। 
--এসো পান করা যাক। 
[ বেদীর কাছে রক্ষিত স্থরাঁর পাঁজ ধরে সবটুকু একসঙ্গে 
চুমুক দিলে! মাঁনব। বুকটা যেন আজ জলে উঠলো] 
শয়তান। করবেই তো। তুমি কেন? আমি তুমি হলেও ছুর্বল বোধ 
করতৃম। স্থরাঁর নেশায় ডুবে থাকতুম দিনরাঁত। (মানযের দিকে আর 
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একবার ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ) নাও, আঁর একবার চুমুক দাঁও। প্রতারণার 
হুঃখ দূর করো । 
[ শয়তান মদের পাত্র মানবের মুখের সামনে তুলে 
ধরলে । মানব আচ্ছন্নের মতো! চুমুক দিল । ] 
মানব। স্বরাপ্রিয়! তরঙ্গ আমায় বলেছিল, পিপাসা নদীতে বাধ 
বাধতে । নইলে জোয়ার এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাঁবে। 
শয়তান । তরঙ্গ দেবতাকে বলেছে--সমতল অরক্ষিত। মানবের! হূর্বল । 
মানব। তরঙ্গ আমায় উপদেশ দিয়েছিল--অন্ধকার রাত এলেই আমি 
যেন পথের মাঁঝে আঁলে। জেলে রাঁখি। 
শয়তান। তরঙ্গ দেবতাকে ইঙ্গিত দিয়েছে__পুণিমার রাত এলেই 
মানবের মদ্দের নেশায় মাতাল হয়ে থাকে। 
মানব। তরঙ্গ আমায় আশ্বাস দিয়েছিল-_এঁ কালে। পাথরের ওপারে 
রয়েছে জীবন। 
শয়তান । তরঙ্গ দেবতার কানে কানে বলেছে-_ মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে 
পা বাড়াচ্ছে মানব। 
মানব । (মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে) দূর হও। দুর হও এখান থেকে। 
আমি কাউকে চাই না।-_ কাউকে নয়'* ঈশ্বর !--না আমি তোমাকেও 
ডাকবো না। 
[ ক্রুর হাসিতে শয়তানের মুখমণ্ডল ভরে গেল। আস্তে 
আন্তে চলে গেল সে।] 
[ শিলালসহু নিশাচরের প্রবেশ ] 
নিশাচর । আমায় ডেকেছ মানব? 
[ মানব জলস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠে দাড়াল । তারপর 
টলতে টলতে নিশাচরের মুখোমুখি দাঁড়ালে সে। ] 
মানব । কোন্‌ সাহসে পিপাস। নদীর বাধে হাত দিয়েছিস? 
নিশাচর | আমার থুসী। 
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মাঁনব। খু-_সী! 
[ মানব ঝাঁপিয়ে পড়ে বজ্রমুত্রিতে গলা চেপে ধরলে! 
নিশাচরের । ] 


তোকে শেষ করে ধোব। 
[ নিশাচর প্রাণপণ শক্তিতে মানবের বজ্ঞমুষ্টি ছাড়াতে 


নিস্কল চেষ্টা করতে থাকে । ] 


[ ছুটতে ছুটতে তরঙ্গের প্রবেশ ] 

তরঙ্গ । মাঁনব""'*'মানব'"'এ সব কি হচ্ছে? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। 
(জোর করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিয়ে) ছিছিছি! এমন নেশাগ্রস্থ হয়ে 
পড়েছ যাঁনব যে সঙীর গায়ে হাত ওঠাও ! 


[ নিশাচর ক্রোধে উন্মাদ । পরাজয়ের অপমানে বিহ্বল। 
অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো । ] 


নিশাচর । আমরা এক সঙ্গে পথ চলা সরু করেছিলাম । ঠিক আছে। 
এখন হয় তুমি গড়বে--আমি ভাঙবো!। না হয়, আমি গড়বো-_তুমি 
ভাঙবে । ( সবেগে নিশাচরের প্রস্থান ) 

তরঙ্গ। নিশাঁচর-_নিশাচর-_1--এ তুয়ি কি করলে মানব ! ওকে তুমি 
ভাঁঙবাঁর দিকে ঠেলে দিলে ?__-শিলাল, তুমি বাও। ওকে বুঝিয়ে ফেরাঁও। 
যাও। (জোর করে শিলালকে পাঠিয়ে দিল) (মানবের দিকে ফিরে ) 
কতো বড় অগ্তায়--কতে। বড় ভূল তুমি করলে মানব । 

মানব। তোমার আর কোন কথা আছে তরঙ্গ? 

তরঙ্গ। আছে মানব । আমার অনেক কথা বলার আঁছে। কিন্তু তুমি-_ 

মানব । নেশাগ্রস্থ--তাঁই না? হ্যা, আমি স্থ্রা পান করেছি। করবে । 
তাতে তোমার কি? 

তরজ। আমার অনেক--অনেক এসে ধায় সানব। তুমি স্থরা পাঁন 
করে মানুষ থাকো না। তুমি-- 
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মানব । অমান্থষ হয়ে যাই ন1? (ব্যঙ্গ) অমানুষ! হ্যা, আমি 
তোমার দেবতা না হয়ে অমান্থষ হতে চাই। 'আমার কাছে তুমি এসে! ন|। 
সরে যাও, চলে যাঁও এখান থেকে ।--( মানব যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠলে! ) 

তরঙ্গ । (খিল্ময়ে ) তুমি কি পাঁগল হলে মানব ! 

মানব । তরঙ্গ! আমি সমতলের অধিবাসী। উঁচু চুড়োর ছলা-কলা 
আমি বুঝি না। আমাকে তুমি রেহাই দাও। 

তরঙ্গ । এসব কি বলছে তুমি ? 

মানব । হ্যা হ্যা-ঠিকই বলছি । আমি স্থরাপান করেও মাথা ঠিক 
রাখতে পারি তরঙ্গ । পারি না তোমার হলনাময়ী চোঁখের দিকে তাকিয়ে। 
দোহাই তোমার ! আমার পথ থেকে তুমি সরে দাড়াও । আমাকে একলা 
চলতে দাঁও। 

তরঙ্গ । তুমি তো। একলাই পথ চলেছ মাঁনব। আমাকে আর কোথায় 
তুমি ডাকছে! ? 

মানব। বটে! বড় স্থন্দর তোমার চোখ! বড় মিষ্টি তোমার কহস্বর ! 
পৃথিবীর মানব তোমার দিকে তাঁকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে-_তুমি কার ! 

তরঙগ। মানব! 

মানব। আমি ভাবতুম--আমার। ভাবতে ভাবতে ছুটে যেতাম 
সাগরে--পর্বতে--অরণ্যে । হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে ধরতে যেতাম । 
দেখতুম--ধর! যায় না। 

তরঙ্গ । মানব! 

মানব। ধরতে আমি চাই নী তরঙ্গ । কালে! পাথরের ও-পারে ষে মন্ত্র 
আছে--সেটা তোমার দেবতার জগ্তই থাক | আমি অহরহ মৃত্যুর মধ্যেই 
থাকবো । আমার মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নেই। 

[ অভিমানে বিধুর মানব ভ্রত চলে গেল ] 

তরঙ্গ । মানব- মানব-_! চলে গেল। মানব চলে গেল। (মহাশূন্তের 

'িকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে ) এ তুমি কি করছে! প্রভূ! তোমার মন্ত্র তুষি 
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মানবকে দেবে না? অনহায়ের মতো কেবলই ও মৃত্যুর হাতে বন্দী হবে? 
-কতোকাল ! কতোকাল আর মানবকে তুমি মন্ত্রহীন রাখবে প্রভূ! 
কতভোকাল ! (কান্নায় ভেঙে পড়লো )। 


[ দেবতার উচু মঞ্চে শ্বপ্রনীল আলে। জলে উঠলো । 
দেবেবত। দৃশ্ঠমান হলেন ] 


দেবতা । তরঙ্গ! তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছে! ? 

তরঙ্গ । আমি আর পারছি না মোম । বারবার হার হয়ে যাচ্ছে আমার। 

দেবতা। আমি তো? অনেক আগেই বলেছি তরঙ্গ। 

তরঙ্গ । কি বলেছ সোম? 

দেবতা । তুমি পারবে না। তোমার হার হয়ে যাবে। 

তরঙ্গ । তাহলে কি এমনি করে চিরকাল মানব ছুঃখের বোবা বইবে? 
এমনি ভাবে অন্ধকারে হাতডভে মরবে অহরহ? 

দেবতা । আচ্ছা! মানবের জন্য তোমার এতো ভাবনা কেন? 

তরঙ্গ । সে তো তোমাকে আগেই বলেছি সোম । মানব ছুঃথী বলে। 
মানব অসহায় বলে। মানব মৃত্যুর অধীন বলে। 

দেবতা । ওকে তুমি অমর করতে চাও? 

তরঙ্গ । মৃত্যুর উধের্বে রাখতে চাই সোম । 

দেবতা । আমার কাছে মন্ত্র আছে তরঙ্গ। 

তরঙ্গ । আছে ?-দেবে? তুমি দেবে সোম? 

দেবতা । দিতে পারি ।-_কিস্ত একটি শর্তে তরঙ্গ। 

তরঙ্গ । বলো । বলো সোম। তোমার শর্ত আমি পুরণ করবো । 

দেবতা । তোমার এ সাদ! ফুলটি আমাকে .দেবে। 

তরঙ্গ । (চমকে )ফুল! 

দেবতা । হ্যা। এ ফুলেই আমার লৌভ। এ ফলেই আমার তৃষ্ণা । 
এ ফুলেই আমার পিপানা তরঙ্গ । আমার সাম্রাজ্যে সবই আছে তরক্ষ। 
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অফুরস্ত জীবন। প্রচুর সম্পদ । অন্তহীন স্থযোঁগ। কিন্তু তরঙগ--সেখানে 
ভালবাসার ফুল নেই। 
তরঙ্গ। কিন্ত সোম। এখানে অনেক ছুঃখ। অনেক অভাব। অনেক 
ক্লাস্তি। এর মাঝখানে আমার এই সাদ! ফুলের ভালবাসা যদি তুমি কেড়ে 
নাও, তাহলে এখাঁনে যে আর কিছুই রইলো! না। 
দেবতা। তুমি যদি শ্বেচ্ছাঁয় না দাও আমি তাঁহলে জোর করে ছিনিয়ে 
নোব তরঙ্গ । 
তরঙ্গ । তাতে ফুল পাবে মোম। ফুলের ভালবান। তে। পাঁবে না। 
দেবতা । না পাই-_তৰু তেমার এ সাদা ফুলটি আমার চাই তরঙ্গ। 
আমার শক্তিকে উপেক্ষা করে মানব ওটার অধিকারী হবে-_এ আমি 
কিছুতেই হতে দোব না। তোমাকে আমি আগামী পুণিমাঁর রাঁতটুকু সময় 
দিলাম তরঙগ। 
তরজ। পুরিমার রাত! পুণিমার রাত! এ দিনই আমার সম্রাট 
অভিষেক। সম্রাট অভিষেক । 
দেবত1। দেই সম্রাট অভিষেকের জন্ত আমি অপেক্ষা! করবে৷ তরঙ্গ। 
সাদ] ফুল আমার চাই । 
তরঙ। না। 
দেবতা । ফুল আমার চাই। 
তরজ। না। না। 
দেবতা । আমার চাই। 
তরম্ব। না--না-না--না। 
[ সমত্য মঞ্চ জুড়ে তরজের'ন| না” শব্ধ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 
হতে থাকলে! । আত্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলে! 
মধ ] 
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পঞ্চম দৃশ্য 
[ মঞ্চে নেমে এলো মান আলো। দেখা গেল মঞ্চে 
নিশাচর, প্রবীণ, উল্লাস, ১ম ও ২য়। নিশাচর বেদীর 
ওপর বসে। তার পাঁশে বেদীর নিচের বসে আছে 
উল্লাস। ১ম ও ২য় দূরে মাটিতে বসে। অন্ত দ্বিকে 
প্রবীণ একা । আলোর উজ্জ্রলতা বাড়তেই দেখা গেল 
প্রবীণ ছাডা আর সকলে স্থরার নেশায় মশগুল হয়ে 
হাসছে । ] 
নিশাচর । হাহাহাহা। কেমন লাগছে উল্লাস? 
উল্লাস। এমন স্থবা তুমি কোথায় পেলে নিশাচর ? 
নিশাচর । আছে আছে। সে এক গোপন জায়গা! । সেখানে সুরার 
সমূত্র । যতো ইচ্ছে চুমুক দাও । যতে। খুসী সাতার কাটো!। তৰু শেষ নেই। 
উল্লাস। রোঁজ আমাদের এমনি খাওয়াবে তো ভাই? 
নিশাচর । খাওয়াবো । তবে আমার কথা মতো কিন্তু চলতে হবে। 
তখন এ “মানব তরঙ্গ শ্বনবে! না। 
প্রবীণ। ওদের আমর! ত্যাগ করেছি। 
১ম। ওরা ধর্ম মানে না। 
২য়। ওর দেবতার পুজে। দেয় না! । 
প্রবীণ। ওর] আদ্দিকালের দেবতাকে বিশ্বাস করে না। 
উল্লাদ। আমার কিন্ত তরঙ্গকে বড্ড ভাল লাগে। কেমন হুন্গর কথ 
বলে। হাসে। গান গায়। 
নিশাচর । আমার দলে এসো । অমন দশটি তরঙ্গে তোমায় আমি 
সাতার কাটাবে । 
প্রবীণ । আমি যেয়েই বসে আছি। 
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২য়। আমিও। 

১ম। আমিও। 

নিশাচর । কি হে উল্লাদ?_-আঁমার দলে তুমি আদতে চাঁও না ? 

উদ্লাস। কিন্ত নিশাচর। সেই যে আমাদের কথা রয়েছে, পুণিমার 
রাতে এ কালে। পাথরথান। ঠেলে লগিয়ে ফেলতে হবে। 

নিশাচর । কেন? কার হুকুম? 

উল্লা। না। হুকুম নয়। তবে তগ্গ বলছিল ওখানে নাঁকি_ 

নিশাচর । (ধমক দিয়ে) থামো। তরঙ্গ বলছিল! তরঙ্গ । সাহস 
ধাকে তে। সে আমার সাঁমনে এসে কথাট। বলুক । 

প্রবীণ। ও একটি মুতিমতী পাঁপ। 

১য্র। ও একটি অনাচার । 

২য়। ও একটি অভিশাপ । 

উল্লাদ। কিন্ত ভাই । তরজ ছিল বলে আমরা শহ্ পেয়েছি । বীধ 
বেঁধেছি। আগুন জেলেছি। 

নিশাচর । মিথ্যে কথা । 

প্রবীণ । আযার্দের শত্য দিয়েছেন দেবতা । 

১ম। আমাদের বাঁধ বেঁধেছেন দেবতা। 

২য়। আমাদের আগুন জ্েলেছেন দেবতা । 

নিশাচর । ( উল্লাসকে ) নাও, আর একটু চুমুক দাও। (উল্লাস 
অনিচ্ছাঁর সঙ্গে স্থর! পান করলো! )--আমি দলপতি হলে--একটি নয় অমন 
হাঁজার তরলের মহোৎসব করবো । সে্দিন তুমি হবে তরজাধিপতি। আর 
আমি হবে। তরঙ্গাধিরাঁজ । হাহাহা হা। 

[ উল্লাস ছাড়া অন্ত মকলে হেসে উঠলে! । বৃদ্ধের প্রবেশ । 
ওদের দেখে থমকে ঈাড়ালেন। ] 

র্ধ। তোমর। এখানে বসে ন্থর। পাঁন করছো! ওদিকে মাঠের শক্ত 

থে মাঠেই পড়ে রইলো । 
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নিশাচর । তুমি কেহেবৃদ্ধ? আমাদের আনন্দের মাঝখানে ধর্মকথা 
শোনাতে এসেছ ?--( স্থর। দেখিয়ে )--একটু চলবে? 

বৃদ্ধ। তোমার এ স্থুরার চাইতে অনেক দাঁমী স্থুরা আমি পান করে 
থাঁকি। 

নিশাচর । বটে, বটে ।--কোথায় পেলে বাবা? 

বৃদ্ধ। তুমি পেতে চাও? 

নিশাচর । আলবৎ। পৃথিবীতে ভোগের জন্য এসেছি । আক$ পান 
করে যাব ।-_যেখানে পাই ।-_-যতোটুকু পাই ! 

বুদ্ধ। বেশ, চলো আমার সঙ্গে ! 

নিশাচর । কোথায় যেতে হবে ? 

বুদ্ধ। আমার তপোবনে । সেখানে হরও আছে। স্থরাঁও আছে। 

নিশাচর। তুমি বড্ড চালাক বুড়ো। স্থরার লোভ দেখিয়ে তুমি 
আমাদের ধর্মের বিষ পান করাতে চাও । 

প্রবীণ। আমাদের ধর্ম আছে। তোমার কাছ থেকে আঁর নতুন ধর্ম 
শিখতে চাই না।-_তুমি এখাঁন থেকে বিদেয় হও বাপু । 

১ম। ওকে দুর করে দাও। 

২য়। ওকে ঠেলে ফেলে দাও। 

বৃদ্ধ। না বাবা। তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমি 
নিঙ্জেই চলে যাচ্ছি ।___(প্রস্থানোগ্য ত ) তবে ধাবার আগে একটি কথা বলে, 
যাই-_- 

প্রবীণ। আবার কি কথা? 

বুদ্ধ। এখন সুরা পান করছো-_-করো । কিন্ত তরজ যেদিন তোমাদের 
সামনে এসে ঈাড়াবে-- 

নিশাচর। (ক্রোধে ) আবার তরঙ্গের কথা? 

প্রবীণ। ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দাও নিশাচর । 

নেপথ্যে শয়তাঁন। ওকে স্ুরাঁপান করিয়ে দাও। 
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[নিশাচর আচ্ছন্নের মতো সুরার পাত্র হাতে উঠে 
দাড়ালো । আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো শাস্ত অচঞ্চল 
বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধের মুখের সামনে তুলে ধরলো 
কালো স্থরার পাত্র ] 

নিশাচর । খা। 

বুদ্ধ। না। 

নিশাচর । চুমুক দে। 

বৃদ্ধ। না। 

নিশাচর । কি এতো বড স্পর্ধা! (বৃদ্ধের মুখে স্থরার পাত্র চেপে 

ধরলো )-_খা। চুমুক দে। চুমুক দে । 


[ ছুটতে ছুটতে মানবের প্রবেশ ] 


মাঁনব। ছেড়ে দাও--ছেড়ে দাও। (জোর করে নিশাঁচরকে ঠেলে 
সরিয়ে দিল ) __তুমি আমাদের ক্ষমা করে! বৃদ্ধ। তুমি যাঁও। 
[ বৃদ্ধের মুখে আবার হাঁসি ফুটে উঠলো! তিনি শান্ত 
পদক্ষেপে চলে গেলেন । প্রবীণ, উল্লাম, ১ম, ২য় উঠে 
"দাড়ালো । ] 
ছি ছি নিশাচর ! 
নিশাচর। কিসের ছি ছি? 
মানব। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে শক্তির বড়াই করতে তোমার লজ্জা 
করে না? 
নিশাচর । তোমার লজ্জা করে না_দলের লোকজনকে সর্বনাশের দিকে 
ঠেলে দিতে? 
মানব। (অবাক হয়ে) আমি সর্বনাশের দিকে ঠেলে পয়েছি ! 
নিশাচর । আলবৎ। 
১ম। আমর! ম। ধরণীর বুকে হল চালিয়েছি। 
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২য়। আমর] নদীর জলের পথরোধ করেছি। 
প্রবীণ। আমর! যাচ্ছি দেবতাকে রুষ্ট করে কালো পাথর ভেঙে 
ফেলতে ? 
শিশাচর। কে তোমাকে এ সব করতে অধিকার দিয়েছে? 
মানব। আমি দলপতি । দলের মঙ্গলে জন্য আমি করেছি। 
নিশাচর । (তীব্র শ্বরে) দলপতি! তোমাকে দলপতি বলে আমি 
মানি না। গ্রাস করি না তোমার শক্তি ।__এ জনপদের সম্রাট আমি । 
নেপথ্যে শয়তান । হাহাহাহাহাহাহা 
মানব। সাবধান নিশাচর ! বিশ্বাসঘাতকতার চরম শান্তি মৃত্যু। 
নিশাচর । খবরদাঁর। আমার চোখের ওপর চোখ রাঁডাবে না। আমি 
তোমাকে প্বণা করি । থু? 
(মুহূর্তে মানব প্রচণ্ড শক্তিতে নিশাচরকে আঘাত 
করলো। মাটিতে পড়ে গেল ে। ভয়ে বিহ্বলতায় 
নিম্পন্দ হয়ে গেল প্রবীণ, উল্লাস, ১ম ও ২য়। অমঙগলের 
রাম জেগে উঠলে চারিদিকে । ) 
(অতি কষ্টে টলতে টলতে নিশাচর উঠে দীড়ালে1। ) 
নিশাচর । এখন থেকে-তুমি আঁর আমি পরস্পরের শক্র।_আর 
আমব। কেউ কাউকে চিনি না। 
( নবেগে প্রস্থান ) 
মানব। প্রবীণ-_( প্রবীণ মাথ। নীচু করে চলে গেল ) 
উল্লাস--( কথার জবাঁব ন! দিয়ে চলে গেল ) 
১ম-( ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল ) 
২য়--( ভাঁক উপেক্ষা করে চলে গেল ) 
(মানব নির্বাক। নিম্পন্দ। মেষেন একেবারে শুন্ত 
হয়ে গেছে, অসহায়ের মতে] শুন্তে দৃষ্টি মেলে দাড়িয়ে 
রুইলে1। ) 
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(স্থরার পাত্র হাতে নিয়ে হাসতে হাঁসতে শয়তানের প্রবেশ ) 

শয়তান । তোমাকে বিষ দেখাচ্ছে বন্ধু? 

মানব । (চমকে) কে?--ন্থ্রাপ্রিয় | 

শয়তান । মনে হচ্ছে তুমি খুব শ্রাস্ত ? 

মাঁনব। ঠিকই ধরেছ স্থরাপ্রিয়। বড় ক্লাস্ত আমি। বড় শ্রাস্ত। 

শয়তাঁন। কেন 1-__সারাদিন মাঠে শস্ত বপন করেছ নাকি? 

মানব। না। 

শয়তাঁন। তাহলে বুঝি বনে শ্বাপদের পিছন পিছন ছুটে বেড়িয়েছ? 

মানব। না। 

শয়তান । তবে নদীতে বাধ__ 

মানব । (অস্থির যন্ত্রণায়) নানা স্ুরাপ্রিয়। ও সব কাজে আমি 
শ্রাস্ত হই না। বরং ওতে আমি শক্তি খুঁজে পাই। 

শয়তান। তাহলে এমন কি ঘটলো-_-যাঁতে তোমার মুখখানা! অমন 
ক্লাস্ত ? 

মানব । আমি হেরে যাচ্ছি সুরাপ্রিয়-_ 

শয়তান। মানে? 

মানব। আর বোধহয় আমি এগুতে পারবো না। 

শয়তান। কি আশ্চর্য! হঠাৎ যেন তুমি ভাবুক হয়ে পড়লে ! 

মানব । স্থুরাপ্রিয় ! প্রথম যেদিন পথে বের হই, সেদিন শপথ 
নিয়েছিলুম- আমরা যাত্রী। আমাদের সখ আমাদের ছুঃখ আমাদের হাসি 
কান্না ভাগ করে নোব আমরাই । 

শয়তান । বেশ তো! তাতে বাঁধা পড়লো কোথায়? 

মানব । তৃষারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মরুর ধূলিতে মুচ্ছণ গিয়েছি। 
শ্বাপদের জিযাংসায় শিকার হয়েছি। তবু আমর! বিচ্ছিঙ্গ হইনি 
হরাপ্রিয়। 

. শয়তান । তা--এখন কি হোল? 
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মানব। আজ জনপদ্দে এসে আমর! বিচ্ছিন্ন । আমরা--ম্বতন্ত্র। আমর। 
পরস্পরের প্রতিঘন্দ্বী ! 
(অসহায় মানবের বুকখানা। যস্ত্রণায়--যেন চৌচির 
হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী ষেন কেঁদে উঠলে! । ) 


শয়তান। (তাচ্ছিল্যের হামি হেসে) ও--এই কথা! আমি ভাবলুম 
ন1 জানি কি একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে । 

মাঁনব। ( বিন্বয়ে ) একে তুমি ভয়ংকর বলে ন] ! 

শয়তান। না। কখখনে। না ভয়ংকর হবে কেন? এই তো 
্বাভাবিক। 

মানব। স্বাভাবিক ! 

শয়তান । নিশ্চয়ই। তুমি বুঝতে পারছে না যে এ পাহাড়ের চুড়োয় 
বনে তোমার সঙ্গে শত্রতা করছে কে? তুমি সম্রাট হলে যে ওর আর 
ক্ষমতার দৃস্ভ থাকবে না। তোমার পুজ1 পেয়ে পেয়ে ওর লোভ এখন 
সীমাহীন । 

মানব। ( অসহায়ের মতো ) আমি বভ দুর্বল বোধ করছি বন্ধু! 

শয়তান । নাও । (স্থরার পাত্র মুখের সামনে ধরলে ) পান করে--. 
সবল হও । 

মানব । না। এখন থাক। 

শয়তাঁন। আরে! তুমি কি অপদার্থ হয়ে যাচ্ছ! মন হুর্বল হলে, 
চোখে জল এলে, সঙ্গে সঙ্গে সরা পান করতে হয়। স্থুর1 হোল জীবনের 
প্রতীক। নাও--॥ 

[ অভিভূতের মতো শয়তানের হাত থেকে স্থরার পান্র 
হাতে নিল মানব ] 

তোমাকে ছুর্বল করে দেবতা তোমাকে অন্থগত রাখতে চাইছে । তুমি 

হুর] পান করে তার জবাব দাও। 
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মানব । (আচ্ছন্নের মতো )কি জবাব দোব? 

শয়তান । ধ্বংস--- 

মানব। ধ্বংস? 

শয়তান। হ্যাঁধ্বংস। মমতাহীন ধ্বংস চালিয়ে ওর সাআাজ্যে আগুন 
জ্ালাও। 

মানব। তারপর? 

শয়তাঁন। শক্তির প্রচও্তায় হাহাকার আনো। 

মানব । তারপর? 

শয়তাঁন। হিংসার প্রমত্ুতায় বিশ্বসংসারে আর্তনাদের হৃষ্টি করে] 
দেবতা তখন আপনিই মাথা নীচু করে তোমার কাছে ভিক্ষ1 চাইবেন । 


[দূরে কোলাহল ভেসে উঠলো। চারিদিকে আর্ত 
চীৎকার, কান ভ্রাস। টলতে টলতে উঠে দাড়িয়ে 
জনপদের দিকে তাকালে মাঁনব। আগুনের স্ফুলিজ 
তখন চারিদিক গ্রাস করেছে । ] 


[ ছুটতে ছুটতে শিলালের প্রবেশ ] 


শিলাল। প্রভূ! সর্বনাশ হয়েছে। জনপর্দে আগুন লেগেছে। 
আমাদের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। 

মানব। (গর্জে উঠলে! যেন ) জনপদে আগুন ! 

শয়ৃতান। দেবতার অভিশাপ ৷ 

মানব। দেবতার অভিশাপ.**-**** | 

নেপথ্যে তরঙ্গ । মা ন--ব***** 

শিলাঁল। প্রভূ । তরঙ্গ তোমায় ডাঁকছে। 

মানব । তরজ ডাঁকছে--জনপর্দে আগুন--আমার এতোকালের সাধনা 
পুড়ে শেষ হয়ে যাবে 

--( হঠাৎ চীৎকার করে ভাকলে! ) তরঙ্গ__ 
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নেপথ্যে তরঙ্গ । মানব-_ 
[ তরঙ্গের ডাক অনুসরণ করে মানব উন্মাদের মতে? 
ছুটে গেল। তাঁর পিছন পিছন ছুটলে৷ শিলাল। 
কোলাহল ক্রমশ শ্িমিত হোল ] 
[ মঞ্চে অন্ধকার নেমে এলো। শয়তানের গুহায় দৃশ্তমান হোল লাল 
আলো। আর দেবতার চুড়োয় ফুটে উঠলো' স্বপ্রনীল আলো ] 
শয়তান। হাহাহাহাহাহ। 
দেবতা। তুমি এতো নীচ! এতো ত্রুর ! 
শয়তান। তুমি এতো অহংকাপী ! এতে দাম্ভিক! 
দেবতা । আমি শক্তিমান_-তাই আমার অহংকার । 
শয়তান । আমি বুদ্ধিমান__-তাই আমি ক্রুর। 
দেবতা । কিন্তু মানব যেদিন তোমার আমল পরিচয় পাবে, সেদিন 
তোমার ঠাঁই হবে নির্বাঘনে । 
শয়তান। আর মানব যেদিন তোমার স্বরূপ বুঝবে, সেদিন তৃমি হবে-__ 
শূন্য । হাহা হাহা 
[ শয়তানের ক্রুর এবং হিংত্র হাসিতে দিউমগ্ল 
পরিব্যান্ত হোল। ঝড় আর প্রবল বাতাসের হুংকার । 
এ সব ছাপিয়ে ধরণীর কান্নার স্থুর ভেসে উঠল । একটু 
পরে ভেসে এলো খধির স্তবগান ) 
অসতো ম] সদ্গময় 
তমসেো! মা জ্যোতির্গময় 
স্বত্যের্ষাম্বতং গময় 
আবিরাভিরঁএধি******* 
(ক্রমশ চারিদিক শাস্ত ও সুন্দর হয়ে এলো । কোথাও 
যেন আর কোন ছুঃখ নেই বেদনা নেই শংকা নেই । ) 
মঞ্চ অন্ধকার--- 
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যষ্ঠ দৃশ্য 
[ মঞ্চ আন্তে আন্ত ্ি্ধ আলোয় আলোকিত হোল। 
দেখা গেল তরঙ্গ একাকী দাড়িয়ে--প্রার্থনার 
ভল্ীমায়__- ] 


তরঙজ। প্রভূ! আঁর কতোঁকাল ! আর কভোঁকাল এমনি করে মানবকে 

মৃত্যুর যস্ত্রণায় চৈতন্তহাঁর! করবে তুমি? কতোঁকাল ! 
[ দেবতার চুড়োয় ম্বপ্রনীল আলে উদ্ভাসিত হোল। 
দেবতা দৃশ্তমান হলেন ] 

দেবতা । এখনও সময় আছে তরঙ্গ। 

তরঙ্গ। কিসের সময় সোম? 

দেবতা । তোমাকে অনেকবার বলেছি ; আবার বলছি--মানবকে তুমি 
আর সামনে এগিয়ে দিও না। 

তরঙগ। কেন সোম? 

দেবতা । ওকে তো। আমি সব দিয়েছি তরঙ্গ । আবার কেন ওর এগিয়ে 
চলা? 

তরঙ্গ। কি দিয়েছ তুমি? 

দেবতা। ভূমি শম্য নদী জল আকাশ বাতাস বনম্পতি। যাঁ-ওর 
প্রয়োজন । যতোটুকু প্রয়োজন। 

তরঙ্গ । ওর প্রয়োজন কি আর কতোটুকু ত। তুমি জানে না সোম। 

দেবতা । জানি তর । 

তরঙ্গ । না, জ্ঞানে! না । জানলে, তুমি আজ ওর পথের বাধ হয়ে এমন 
করে দাড়াতে ন।। 

দেবতা । কিন্ত মানব কতোদুর যেতে চায়? 
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তরঙ্গ। অনেক দূর সোমপ্রকাশ। অনেক দূর--। 

দেবতা । কোথায় তার গন্তব্য? 

তরঙ্গ । সে আমি জানিন। সোম । সে যাতা স্ুকু করেছে, সে চলেছে 
আমি এইটুকু মাত্রই জানি। কোথায় গন্তব্য তা আমি জানিন]। 

দেবতা । মিথ্যে কথা। তুমি তাকে এ পাথরের ও-পারে যাবার জন্ত 
বলোনি? 

তরঙ্গ । হ্যা বলেছি। 

দেবতা। তুমি তাকে এ পাথরখান। চিরকালের জন্য সরিয়ে ফেলতে 
বলোনি? 

তরঙ্গ । বলেছি। বার বার বলেছি। হাত জোড় করে বলেছি। 

দেবতা। কেন তুমি এতে] বড় ছুঃসাহসী খেলায় মেতেছে! তরঙ্গ? 

তরঙ্গ । কারণ তোমার কাছে যেটা খেলা, তার কাছে সেটা জীবন- 
মরণের প্রশ্ব। 

দেবতা । তুমি কি জানো না যে ওর ওপারে যাবার একমাত্র অধিকার 
আমার। 

তরঙ্গ । জানি। আমি তাযানি না। 

দেবত। এখনে মানে! না ? 

তরঙ্গ । না, মানি না সোম। হৃষির প্রথম দিন থেকে ও অহরহ মৃত্যুর 
নঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ও দেহের রক্ত জল করে শত ফলায়। অথচ 
তোমার কাছে হাতজোড় করে কুপাপ্রার্থ। ও হৃৎ*পিগ্ডের উষ্ণতায় সামান্ত 
এক-কণা সুখ চেয়েও তোমার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তুমি এতো বড় 
নির্মম! এতো মমতাহীন ! 

দেবতা। সেটা আমার অধিকার। 

তরঙ্গ । সেই অশ্বিকার ভাঙতে মানব আজ বদ্ধপরিকর। 

দেবতা । এতো স্পর্ধ।! 

তরঙ্গ । স্পর্ধ নয়। বুকের সাহস। তার দাবী। 
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দেবত1। কিন্ত ওর দলে যে ভাঙন ধরেছে তর ? 
তরঙ্গ । আবার জোড় লাগবে মোম । 
দেবতা । ও ষে অন্ুচরহীন। 
তরঙ্গ। একক যাত্রী হতে তার কোন দ্বিধা নেই। (নবীনের বাশী 
বেজে ওঠে )এঁ শোন । ননীনের বাশী বেজে উঠেছে ।--সোঁম ! গতরাতে 
নবীনের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । তোমার দেওয়া! কোন সম্পদই সে 
ঘর থেকে বের করেনি । বের করেছে শুধু তাঁর বাণী আর আমার এই ফুল। 
জানে! সোম--বের করতে গিয়ে কি হয়েছে? তার বড় বড় স্বপ্রময় চোখ 
ছুটে। আগুনে পুড়ে নবীন আমার অন্ধ হয়ে গেছে। 
[ দেবতা অগপ্রস্তত হয়ে পড়লেন। স্বপ্রনীল আলো 
নিভে গেল। দেবতা আর দৃশ্যমান রইলেন না। ] 
ওর] সবাই বলেছিল, অন্ধ নবীন, দৃষ্টিহারা নবীন পথে বের হবে না। 
বলেছিল, তার-বাশীতে স্থর উঠবে না আর। আমি বলেছিলুম--উঠবেই, 
এ শোন সোম। নবীনের বাশীর স্থুর শোন । অন্ধ নবীন পথে বেরিয়েছে। 
বাশীর স্বরে ডাক দিয়েছে আবার । 
(বৰাশী থেমে গেল। তন্সয়ভাব কেটে গেল তরঙ্গের ) 
সোম- সোম-সোঁম ! তুমি ভীরুর মতে] পালিয়ে গেলে ! 
[টলতে টলতে শিশাচরের প্রবেশ। তরজ বিশময়ে 
থমকে দাড়াল ] 
নিশাচর । তরঙ্গ! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। 
তরঙ্গ । নিশাচর! কি হয়েছে তোমার? মানব তোমাকে-_ 
নিশাচর । (বাঁধ! দিয়ে) মানব থাক । তুমি আমার কথার জবাব দাও ॥ 
তরঙ্গ । কি কথা তোমার? 
নিশাচর । তুমি কার? আমার-_না--মানবের ? 
তরঙ্গ । ( খিল খিল করে হেসে উঠল ) এখনই জবাব চাই? 
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নিশাচর । হাসছে যে? 

তরঙ্গ। হাপছি তোমার লাল চোখ দেখে । হাঁসছি তোমার ক্ষুধার্ত 
মুখ দেখে। 

নিশাঁচর। তাতে হাঁমির কি আছে? 

তরঙ্গ । আমি যা জবাব দৌব, ত ভূমি মনেই রাঁখতে পারবে না। 

নিশাচর । হ্যা পারবো। 

তরঙ্গ । না, পারবে না। 

নিশাচর । আলবৎ পারবো । তুমি বলেই দেখো। 

তরজ। কি করে আর পারবে? এই তো সেদিনের কথাই-_ভূলে 
গেছ। 

নিশাচর । কোনদিন? 

তরঙ্গ । সেই ঝড়ের রাতে হাটতে হাটতে যা বলেছিলে । সেই মরুর 
রোদে মুচ্ছা যাবার সময় ঘা উচ্চারণ করেছিলে । সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে হিং 
শ্বাপদ শিকার করতে গিয়ে যা শপথ নিয়েছিলে। 

নিশাচর । হ্যাহ্যা। আমার মনে আছে। আমি কিছুই ভূলিনি। 

তরঙ্গ। না, তুমি ভূলে গেছে। স্থরাঁর নেশায় কিছুই মনে নেই 
তোমার। 

নিশাচর । নানা। আমার সব মনে আছে। 

তরঙ্গ । না মনে নেই। 

নিশাঁচর। আছে ।--আছে। আমি বলেছিলুম__ আমি বলেছিলুম*** 

তরঙ্গ। (গভীর উত্তেজনায়) হ্যা হ্যাকি বলেছিলে? বল নিশাচর, 
কি বলেছিলে? 

নিশাচর । আমি বলেছিলুম--আমর1 কখনে। বিচ্ছিন্ন নই। আমর! 
সকলে এক । 

নেপথ্যে শয়তান । মিথ্যে কথা। 

(চমকে উঠলে! তরঙ্গ । কেঁপে উঠলো নিশাচর ) 
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তরঙ্গ । নানা। মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় নিশাচর। তোমর। এক। 
তোমর! বিচ্ছিন্ন নও নিশাচর। 

নেপথ্যে শয়তান। সাবধান ! ভুল কোর না। 

তরঙ্গ । ভুল কোর না নিশাচর। দোহাই তোমার। পুণিমার পাত 
পর্যস্ত বিচ্ছিন্ন হোয়না৷ । বিভেদ ডেকোন। তোমর]। 

নেপথ্যে শয়তাঁন। সাবধান। তুমি এক।। তুমি ম্বতন্তর। 

তরঙ্গ। না। তুমি একা নও। তুমি ম্বতন্ত্র নও। তুমি মানবের, 
তুমি সমাজের । তুমি সকলের ।-_-( বিমুঢ় নিশাচরের কাছে গিয়ে ) নিশাচর 
কথ। বলে, জবাব দাও। নিশাচর ! 

নিশাচর । (বিহ্বল আবেশে চীৎকার করে উঠলো )-না। আমি 
জানিনা। আমার মনে নেই। আমি তুলে গোছ। আমাকে জিজ্ঞাসা 


কোর না। ( ভ্রুত প্রস্থান ) 
তরঙ্গ । নিশাচর !--নিশাচর! দাড়াও ।খোন। (নিশাচর তখন 
বছুদুরে ) প্রতু-গ্রভু-_প্রভৃ****** 
(তরঙ্গ মহাশুন্তের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে 
দাড়ালে।) 


[ধীর পায়ে মানবের প্রবেশ । 
সে যেন ব্লাস্ত, অবসাদগ্রস্থ। ] 


মানব। তরঙ্গ ! 

তরঙ্গ। কে? মানব!--একি! তুমি ফিরে এলে মানব! 

মানব। হ্যা, আমি ফিরে এলাম। 

তরঙ্গ । তুমি প্রস্তত হবে না1-_সময় ষে আর বেশি নেই মানব। 

মানব। আমার সব শেষ হয়ে গেছে তরঙ্গ । আর আমার প্রস্তুত হবার 
দরকার নেই। 

তর । কি তোমার--শেষ হোল--মানব? 

ও 
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মানব। এতোকাল আমি যা গড়েছিলুয, যা গেঁথেছিলুম, ঘা সঞ্চয় 
করেছিলুম-_সব-_নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তরঙ্গ । আর আমার কিছু নেই। 

তরঙ্গ । আঁছেমানব। তোমার সব আছে। 

মানব । না নেই। আমাকে মিথ্যে সাস্বন। দিও না তরঙ্গ । 

তরঙ্গ । মিথ্যে নয়- মানব) সত্যি। তুমি যা গড়েছ, যা একেছ, 
যা সঞ্চয় করেছ--তা নিশ্চিহ্ন করবে এমন শক্তিমান কে? 


মানব। দেবতা। 
তরঙ্গ । না। 
মানব। শয়তান । 
তরঙ্গ । না। 


মানব। (অস্থির হয়ে) তবে কে? 

তরজ। কেউনয়। এমন কেউ নেই মানব যে তোমাকে শুন্ত করতে 
পারে। 

মানব। তাহলে আজকের অগ্রপাঁত ? 

তরঙ্গ । তোঁমাঁকে ভয় দেখায়। 

মানব। সেদিনের জলোচ্ছাঁস ? 

তরজ। তোমাকে বিচলিত করে। 

মানব। গতকাল জনপদে মৃত্যু? 

তরঙ্গ। তোমাকে দুর্বল করে তোমার শক্তির পরীক্ষা করতে চায়। 
তুমি শক্তিমান । তুমি সম্রাট । তাই বারবার তোমার এমন পরীক্ষা । 

(মানব ধেন শিশুর মতো বিুঢ় হয়ে গেল ) 

মানব। আমি বুঝতে পারছি না তরঙ্গ । আমার কেমন ষেন সব 
গুলিয়ে যাচ্ছে । আমি ভগ্ঃংকর হুর্বল বাঁধ করছি। 

তরঙ্গ । কিসের দুর্বলত1 ? 

মানব। বলতে পারবো না তরঙ্গ । তবে সময় যতো এগিয়ে আসছে 
--ততোই আমার মনে হচ্ছে-_-আমি হেরে যাব। 

৬১ 
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তরঙ্গ । কেন মানব? কেন এমন কথা ভাবছে।? 

মানব । মনে হচ্ছে-কলে। পাথর সরাতে গেলেই হবে আমার 
চরম পত্দীক্ষা। 

তরঙ্গ । তবু তোমাকে স্থির-সংকল্পলে অটুট থাকতে হবে। 

মাঁনব। দলে ভাঙন ধরেছে । আমরা কে কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছি। আমর যেন কেউ কাউকে আর চিনিনা। 

তরঙ্গ। তবু তোমাকে একল। এগিয়ে ষেতে হবে মানব। 

মানব। (অস্থির হয়ে ) কিন্ত একল। আমি কি করবে৷ তরঙ্গ! কতোটুকু 
আমা শক্তি ! 

তরঙ্গ । সম্রাট তে! একজন মানব । 

মানব । সম্রাট সম্রাট সম্রাট। এ একটি শব্দ এতোঁকাঁল আমাকে 
উন্মাদ করে রেখেছে । ওরই জন্য আমি রাতের অন্ধকারে ভন্ম পাইনি । এ 
স্বপ্ন নিয়ে আমি জনপদ গড়েছি। আমি লড়াই করেছি। কিন্তু আমি 
পারবে! না তরঙ্গ । সমআাট হবার শক্তি আর আমার নেই। 

তগর্গ। আছে মানব। তুমি ভেঙে পড়োনা। তুমি ছর্বল হুলে ওর] 
কোথায় দাড়াবে? 

নানব। দেখছে? না আমার এই বাহুর মাংস পেশী প্লথ। এই বুকের 
অস্থি ভঙ্ুর। দেখছে! না-আমি কেমন ধেন বুড়িয়ে যাচ্ছি। 

তরঙ্গ । ন1। আমি এখনও দেখছি তোমার সবল পেশী। ছুর্জয় বুক। 
€তোমার অমেয় যৌবন । 

মানব। (বিস্ময়ে নিম্পলক তাকিয়ে ) তরঙ্গ ! তুমি কে? 

তরজ। কেনমানৰব? এতোঁদিন পরে আজ এ-প্রশ্ন কেন? 

মানব। তুমি দিনরাত ছায়ার মতো! আমার কাছে কাছে থাক। অথচ 
কিছুতেই ধর] দাওনা । রাতদিন প্রহরে প্রহরে আমাকে সংকল্পে অটুট 
রেখেও, নিজে কৃতিত্বের দ্বাবী করো না। বারবার সমাটের নেশ! জাগিয়েও 
__সমাজ্ঞী হতে চাও না কিছুতেই। 
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তরঙ্গ । মানব! 

মানব। কতোবাঁর তোমাকে রূঢ় আঘাত দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি 
ভূল বোঝনি। আবার হানতে হাসতে আমার সামনে এসে দাড়িয়েছ। 
অভিমান করে মুখ ফেরালেও--তুমি ফিরে যাওনি। পরম মিত্রের মতো-_ 
আবার আমার হাত ধরেছ। তরঙ্গ, তুমি কে? 

তরঙ্গ । আঁমি_। আমি তোঁমার অনুগত সাথী। 

মানব । (উৎফুল্ল হয়ে) সত্যি বলছো।? সত্যি বলছো--তুমি আমার 
সাথী? 


তরঙ্গ । তোমার চিরকালের সাথী। তুমি বিশ্বাম করো। এই ফুল-- 
এ আমার সমর্পণ । আমি তোমার জন্যই রেখেছি। 

মানব। (পরম আগ্রহে ) তবে দাও তরজ। (হাত পেতে ) দাও। 

তরঙ্গ । এখন নয় মানব । 

মানব। আমি হাঁতজোড় করছি । আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাঁইছি 
তরঙ্গ । 

তরজ। নানা। ভিক্ষা নয়। এতোমার অধিকার। তবে তুমি 
চেয়োন। মানব । আমি তোঁমাকে নিজেই দোব। 

মানব। বেশ, চাইবে! না। তাহলে আজকের সন্ধ্যাটুকু অন্ততঃ তুমি 
আমার কাছে থাঁকে।। আমি বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি তরঙ্গ। 

তরঙ্গ । এখন নয়। তোমাকে তো বলেছি মানব--আজ রাতে তুমি 
কালো-পাথর সরাবার ব্রত উদ্যাপন করবে। আমি তোমার--. 

মানব । (নিদারুণ অভিমানে ) থাক--থাক। থাক তরঙ্গ । তোমাকে 
আর বলতে হবে না। 

তরঙ্গ। তুমি রাগ করলে মানব ? 

মানব। ন1। কারু ওপর আর আমার কোন দাবী নেই। আমি জানি 
আমি শুধু কর্তবোর দাস। 

তরঙগ। মানব! 
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মানব। তুমি আমাকে কালো-পাথরের গল্প শোনাঁও। সেই কোন্‌ 
উষায় পথ চলা সরু করেছি । তারপর অহরহ ঝড় জল মেধ বিদ্যুৎ । আমি 
বিরতি পাইনি । আমি বিশ্রাম পাইনি । এক একবার সালে উঠি; ভাবি 
_-এবার বুঝি আমার অবসর । তখুনি তুমি এপে নামনে দাঁড়াও ।-- 
আবার আমার পথ চল।। 
[ শিলালের প্রবেশ-] 

শিলাল। তরঙ্গ! তোঁমাকে নবীন ডাঁকছে। 

তরঙ্গ । আমি এখন যাই মানব । তুমি সন্ধ্যাটুকু বিশ্রাম নাঁও। আমি 
ঠিক সময়ে তোঁমার কাছে আঁসবো। 

( শিলালসহ তরঙ্গের প্রস্থান ) 
( মানবের মুখে বিষ ও মান হাসি ফুটে উঠলো ) 


মানব | বিশ্রাম [-হ্যা আমি বিশ্রাম নোব তরঙ্গ । তবে সেবিশ্রা় 
থেকে কেউ আমাকে জাগাতে পারবে না! । 
[ মানব প্রস্থানোগ্ত হতেই বৃদ্ধ প্রবেশ করলেন। মানব 
বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো । ] 


মানব। তুমি আবার আমাকে কোন্‌ আশার কথা শোনাতে এসেছো? 
কোঁন লাভ নেই । (প্রস্থানোন্ভত ) 

বৃদ্ধ। শেষ মৃূহূর্তে ভেঙে পড়ো না মানব। তোমার নবজন্ম আগন্ন। 

মানব। তুমি জানে! না বৃদ্ধ | নবজন্ম নয়--আমার মৃত্যুলগ্ন আসন্ন। 

বুদ্ধ। নামানব। তা কখনোই সম্ভব নয়। 

মানব। দেবতা আর শয়তান আমার পথরোধ করে দীঁড়িয়েছে। 

বৃদ্ধ। তুমি তাদের চাইতেও মহান। ভয় পেয়োন। মানব । 

মানব। (অস্থির আবেগে ) আমি বিশ্বাস করি না। তোমর1 আমাকে 
রেহাই দাও- রেহাই দাও। (প্রস্থান ) 
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সআট 
বৃদ্ধ। মানব! মানব! ( উধ্বাকাশের দিকে চেয়ে) পিতা ! মানবের 
জয়ের মন্ত্র তো তুমিই আমার কানে দিয়েছিলে । সে মন্ত্র কই-_? 
(নেপথ্যে ভেসে উঠলো গান ) 
“চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি 


[বৃদ্ধের চোখে আশার আলে ফুটে উঠলো । মানব 
যে পথে গেছে মেই পথ ধরে তিনি চলে গেলেন। 
মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এলো। তখনও “চরৈবেষ্ঠি' গান 
ভেসে আসছে |] 
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জগুম দৃশ্য 
[মঞ্চ আলোকিত হোল। চারিদিকে ভীতি আর 
যডযস্ত্রের আভাস । হিস্হিস শক উঠছে। পাটিপে 
টিপে নিশাচর, পিছন পিছন প্রবীণ ও উল্লাসের প্রবেশ । 
সতর্ক দৃষ্টিতে নিশাচর চারিদিক দেখে নিলে] । ] 


নিশাচর । তোমাদের কাছে এবার আঁমি স্পষ্ট জবাব চাই। আর কিছু 
সময় পরে মানব আসবে কাঁলো-পাথর মরাতে। তোমর] কি করবে? 

প্রবীণ। সে তো! তোমাকে অ|গেই বলেছি । আমি এ সব অনাচারের 
অধ্যে নেই। 


উল্লাম। অনাচার বলছে! কেন? 

প্রবীণ। অনাচার বলবে! না? উনি হলেন আমাদের আবহুমানকালের 
দেবত।। তার গায়ে হাত দেওয়া অনাচার । পাপ। আমি অমন পাপ করে 
দেবতাকে রুষ্ট করতে পারবে ন|। 

উল্লাঘ। কিন্ত মানব চাইলে আমর! কি করতে পারি। 

নিশাচর । আমর! প্রতিবার করতে পারি। আমর] প্রতিরোধ করতে 
পারি। 

উল্লাম। মানব দলপতি । 

নিশাচর । (ঘ্বণায় ) দলপতি ! থু! 

প্রবীণ। আমর] দেবতা অবিশ্বাসী দলপতি চাইনা । দেখতে পাচ্ছে! না 
--দেঁশে মড়ক লেগেছে । জনপন্দে অগ্নযৎপাত? এদব কিসের ইঙ্গিত? 
মৃত্যুর । 

নিশাচর । কি হে উল্লান! মাথা নত করলে কেন ? তোমার অঙন্গগত 
প্রজার। কি চায় 1--অপম্ৃতাু--না--অন্তায়ের প্রতিকার ? 


ঙ 
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উল্লাম। আচ্ছী মানব যখন বলছে, তখন দেখাই যাক না-ও পারের 


রহস্য কি? 
নিশাচর। মূর্খ । 
প্রবীণ। অর্বাচীন। 
উল্লাস। কে? 


প্রবীণ। তুমি । সাপের ফণার সামনে হাত রেখে দেখতে চাও-_রহস্য 
কি! বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে বুঝতে চাঁও-_রহস্য কোথায়? 

নিশাচর । অপদার্থ! 

প্রবীণ। আর তা ছাডা উনি হলেন আমাদের আদ্দিকালের দেবতা । 
তার রহস্ট বুঝতে যাওয়া-_অন্তায় ; অপরাঁধ। দেবতা_দেঁনতাই। এ আমার 
কথা নয়। পুর্ব পুরুষের কথা । 

উল্লাম। তাহলে কি করতে চাঁও? 

প্রবীণ। প্রতিবাদ। 

নিশাচর। প্রতিরোধ । 

উল্লাস। কিন্ত কিভাবে? 

প্রবীণ। পুজ। দিয়ে। 

নিশাচর । শক্তি দিয়ে (তোমরা আমার সঙ্গে এসো। শেষ লড়াই 
করবার জন্ত আমাদের প্রস্তত হতে হবে । এখানে আলোঁচনা করা নিরাপদ 
নয় ।--এসো আমার সঙ্গে । সময় আমার্দের জন্ক বলে থাকবে না। 

[ওরা প্রস্থানোগ্ত হতেই গুহ থেকে শয়তানের প্রবেশ] 
শয়তান। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোঁপন কথ আছে নিশাচর 


এবং এখুনই | 
নিশাচর । (প্রবীণ ও উল্লাসকে ) তোমরা যেতে থাকো । 


( ওর] ছু'জন চলে গেল) 
তাড়াতাড়ি বলে। 
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শয়তান। তাড়াতাড়ি বলবার জন্মই তো এই অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে 
এসেছি । যাকগে। মনে আছে তো? 

নিশাচর। কি? 

শয়তান। তরঙ্গের কথা। 

নিশাচর । তরঙ্গ বড় সুন্দরী স্থপাপ্রিয় | 

শয়তান। হলে কি হবে? তুমি আর পাচ্ছো কোথায়? 

নিশাচর । কে বাধা দেবে? হাসছে ষে? বাধ দেবে কে? 

শয়তান। মানব। 

নিশাচর । মানব! (ব্যঙ্গের হাসি ) আজই মানবের সমাপ্তি । 

শয়তান। কেন বলো তো]? 

নিশাঁচর। সে চলেছে এ কালো পাথর সরিয়ে ফেলতে ! 

শয়তান । ( কপট বিস্ময়ে) সেকি! 

নিশাচর । তবে আর বলছি কি? 

শয়তাঁন। এখনও বসে আছে।? প্রতিরোধ করে।?। নইলে তোমাদের 
সবনাশ হবে। 

নিশাচর । তাইতো! যাচ্ছি। (প্রস্থানোগ্ভত ) 

শয়তান। (হাত দিয়ে আটকে) দাড়াও দাড়াও । কিভাবে প্রতিরোধ 
করবে? 

নিশাচর । মুখোমুখি দাড়িয়ে । 

শয়তান। না। মুখোমুখি দাড়িয়ে মানবের সঙ্গে তোমর] পারবে না। 

নিশাচর । আঁলবৎ পারবো। 

শয়তান। (ধমক দিয়ে) ন1। পারবে না। আমার হাত ধরো। 
( হাত ধরে ) এসো, মানবকে শক্তিহীন করার মন্ত্র তোমায় দিচ্ছি। 

নিশাচর । কোথায় যাবে।? 

শয়তান । গ্রপ্ন কোরে না। যা বলছি তাই করো৷। আ! পড়ে যেও না। 

নিশাচর । আমি একল] চলবো । আমার হাত ছেড়ে দাও। 
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শয়তান । কখখোন না। আমার হাত ধরলে পথ ভূল হবে না। এমো। 
(নিশাচরকে টাঁন দিল ) 

নেপথ্যে তরঙ্গ । নিশাচর-_- 

নিশাচর। (চমকে ) কে? 

শয়তান । কেউ নয়। সমুদ্রের বাতাস। (কয়েক পা এগিয়ে গেল ) 

নেপথ্যে তরঙ্গ । নিশাচর-_- 

নিশাচর । এ আবার । 

শয়তান । নাঃ ও মেঘের গর্জন । (কয়েক পা গেল ) 

নেপথ্যে তরঙ্গ । নিশাচর-_ 

নিশাচর । তরঙ্গ নয় ?--€ থমকে দাড়ালো ) 

শয়তান। না। তরঙ্গ নয়। ও হোল মৃত্যুর কঠম্বর! কানে হাত 

চাঁপা দাও ।-_-( জোরে টান দিলে। নিশাচরকে ) 
নেপথ্যে তরঙ্গ । নিশাচর--মানব তোমাকে ভাকছে। সাড়। দাও... 
নিশাঁচর-_-নিশাচর*****' 

[ শয়তান জোর করে অনিচ্ছুক নিশাঁচরকে টাঁনতে 
টানতে গুহার মধ্যে নিয়ে গেল। তরঙ্গের ভাক ক্রমশ 
দূর থেকে দূরে মিশে গেল । ] 
[ একটু পরে দ্বরে ভিম্‌ ভিম্‌ ভিম্‌ ভিম্‌ শবে পুজার বাদ্য 
বেজে উঠলে।। সমবেত কে “জয় দেবতার জয়* 
ধ্বনি শোন1 গেল। 
একটু পরে প্রবেশ করলো প্রবীণ; পিছন পিছন পুজা 
উপাচার সহ ১ম ২য় ও ৩য়। ] 

সকলে। জয় দেবতার জয়। জয় দেবতার জয়। জয় দেবতার জয়। 

গ্রবীণ। দ্রাড়াও। আগে ধ্যানস্থ হয়ে দেখি দেবতা জেগে ন ঘুমিয়ে । 
[ ১ম ২য় ও ৩য়দূরে ভক্তি নভ্রসহকারে প্রবীণের দিকে 
দৃষ্টি রেখে দাড়াল। 
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প্রবীণ মঞ্চের মাঝামাঝি চোখবুজে দীড়ানো। কয়েক 
মুহূর্ত সকলে যেন নিশ্চল। একটু পরে মৃদু হাসির 
রেখা দেখ! দিল প্রবীণের মুখে । প্রবীণ চোখ খুলে 
তাকালো । ] 
সকলে। কি দেখলে? 
প্রবীণ। (হাতজোড় করে নমস্কার করে) হ্যা, জেগে আছেন । 
[ সকলে একসঙ্গে জয় দেবতার জয়”*“'জয় দেবতার জয়” 
“জয় দেবতার জয়” বলে উঠলে! । তাদের চোখ মুখ 
আনন্দে-উৎফুল্ল। ] 
প্রবীণ | দ্াভাও। আগে তোমাদের অধিকার যাচাই হোঁক। 
সকলে। কিসের অধিকার ? 
প্রবীণ। আমি যা বলবে! তাই মাথা নত করে পালন করবে। প্রশ্ন 
করবে না । 
১ম। আমর প্রশ্ন করবোনা? 
প্রবীণ। ন]। 
২য়। আমরা জানতে চাইবো ন1? 
প্রবীণ। না। 
৩য়। আমরা বুঝতেও চাইবো না? 
প্রবীণ। (উত্তেজিতন্বরে) না না। শু প্রশ্নহীন পালন করবে। (১মকে) 
তুমি এদিকে এনে । 
(১ম জন পুজা উপাচার সহ আন্তে আস্তে এগিয়ে এলো, 
চোখে জিজ্ঞান্ দুটি ) 
তুমি কোন্‌ বৃত্তের? 
১ম। অরণ্য। 
প্রবীণ। অরণ্য! (নাসিক কুঞ্চিত হোল )দাও। (পুজা উপাচার 
নিয়ে) যাও। ওদিকে সরে দাড়াও। (১ম জন সরে দীড়ালো ) 
গজ 


তুমি এদিকে এসো। 

(২য় জন পুজ1 উপাচারসহ ধীর পায়ে এলো) 

প্রবীণ । তোমার বর্ণ? 

২য়। অন্ধকার। 

প্রবীণ। (দ্বেণায়) অন্ধকার ।__-দাঁও, পুজা উপাচার দাঁও। (হাতে নিযে) 
যাঁও, ও পাশে সরে দাড়াও । 

(৩য় কে) এবার তুমি এসে। | 

[ ৩য় জন পুজ] উপাঁচারসহ পায়ে পায়ে এলে। ] 


প্রবীণ। তুমি কোন্‌ গোষ্ঠী? 

৩য়। শ্রম। 

প্রবীণ। (ব্যঙ্গ) শ্রম। -_দাঁও। (পুজা উপাচাঁর নিয়ে) তুমি এ 
পাশে সরে দাড়াও । 

সকলে। কোথায় চললে তুমি? 

প্রবীণ। আমি পুজা দিয়ে আসি । তোমরা এখানে দাভাও । 

সকলে । কেন? আমরা যাবো না? 

প্রবীণ। না। তোমর] দুরে দীড়িয়ে পুজা দেখবে । আর জয়ধ্বনি দেবে 
দেবতার । 

১ম। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। 

২য়। কাল সারারাত আমি পথে হেটেছি। 

৩য়। আমার অনেক কালের মানত আঁছে। 

প্রবীণ। অর্বাচীনের মতো কথ! বলো ন1। দেবতাঁকে স্পর্শ করার 
অধিকার কি নকলের থাকে? এ আমার কথ! নয়। পুর্ব পুরুষের কথা। 
তোমরা দাড়াও । আমিই তোমাদের হয়ে দেবতার পায়ে পুজা দিয়ে আস ছি। 

সকলে । তাহলে আমর কি করবো? 

প্রবীণ। বললুম তো। দৃরে দাড়িয়ে পুজা দেখো । আর দেবতাক 
জয়ধ্বনি দাও। 
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১ম। শুধু জয়ধ্বনি দেবার জন্যই অতো? দূর থেকে আসা! 
২য়। শুধু পুজ! দেখার জন্তই রাত জেগে পথ হাট! 
৩য়। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই মানত করা ! 
প্রবীণ। মূর্খ! মানবকে শক্তিহীন করতে দেবতার পুজ! দিতে এসেছি 
'আমর1। নইলে তোমাদের সর্বনাশ হবে ।-ঘে যার জায়গায় চুপ করে 
দাড়াও; আর জয়ধ্বনি দাও। 
[ প্রবীণ কালো পাথরের কাছে গিয়ে উপাচার সাজিয়ে 
পুজায় বসবে এমন সময় নবীনের বাশী বেজে উঠলো] । ] 


প্রবীণ। আ! পুজার সময় আবার সেই মরণ ডাকের বীশীট বেজে 
উঠলো! । যতো অনাচার | 
১ম। পুজা তাহলে তুমিই দাও । আমার মাঠে যাবার সময় হোল। 
[ ১ম চলা স্থরু করলো ] 
প্রবীণ । নান]। এখন মাঠে যেতে হবে না। দীড়াও। 
২য়। আমাদের ফসল তুলতে হবে। গুজ। তুমিই দাঁও। 
প্রবীণ। কিসের ফসল? দেবতার পুজার চাইতে বড় ফসল আর 
নেই। দীড়াও-দাড়াও। 
৩য়। আমি বীজ বপণ করবে]। পুজ] তাহলে তুমিই দাঁও। 
প্রবীণ। চুলোয় যাক বীজ। তোমর। যেও না। দীড়াও, যেও ন|। 
দেবতার পুজা ফেলে যেও না। তাহলে অভিশাপ দোব। ফিরে এসো। 
ফিরে এসো 
[ ১ম, ২য় ও ওয় দল বেঁধে মাঠে চলে গেল। দেবতার 
দিকে একবার ফিরেও তাকালে। ন। নবীনের বাশী 
তখন বেজে চলেছে ।] 
[ কানে হাত চাপ! দিয়ে প্রবীণ চীৎকার করে উঠলে1। ] 
প্রবীণ। থামাও--খামাও। থামাও তোমার বীশী। নইলে আমি 
তোমাকে অভিশাপ দোব। থামাও-_থামাও ! 
৭২ 
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[বাঁশী আতন্তে আন্তে থেমে গেল। প্রবীণের উদ্মা্দের 
মতো! লাঁফালাফিতে পুজা উপাচার লণ্ড ভগ হয়ে 
পড়লো । সেদিকে তার ভ্রক্ষেপ নেই ] 

[ ধীর পদক্ষেপে মানবের প্রবেশ ] 

[ প্রবীণ কেপে উঠলে ] 

প্রবীণ। নানা। তুমি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছ । তুমি দূর 

হও এখান থেকে 1 _ এসো না। সাবধান করছি--দেবতার কাছে এসো না। 

[ চাঁঞ্চল্যহীন মানব আর কয়েক পা এগিয়ে এলে। ] 

ও! তুমি যাবে না? তবু এগিয়ে আসছে! ? তবে মরো-_ 


[ প্রবীণ তার সংস্কারের দণ্ড দিয়ে মানবের মাথায় 
আঘাত করলে।। সঙ্গে সঙ্গে ফিন্কি দিয়ে রক্ত বের 
ভোল। প্রবীণের সংস্কারের দণ্ডটিও ভেঙ্গে চুরমার । ] 
প্রবীণ। (রক্ত দেখে ভয়ে আৎকে উঠে) রক্ত !_না না। আমি 
মারিনি । .** আমি মারিনি *** আমাকে ক্ষমা করো); আমাকে ক্ষম। 
করে?" 
[ কাঁপতে কাপতে ক্রুত প্রস্থান । বেদীর ওপর বসে 
পড়লে মানব। তার দৃষ্টি কালো পাথরের দিকে স্থির। 
বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই তাঁর মধ্যে । ] 


[ দূর থেকে মানবকে ডাকতে ভাকতে তরঙের প্রবেশ । 4 
তরঙ্গ। মানব! তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে--( চমকে ) 
একি! রক্ত !--কে তোমাকে আঘাত করলে! মানব ? 
[ মানব নিম্পলক তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো, 
কিছুক্ষণ কোনে! জবাব দিলে! না। ] 


কে আঘাত করলো তোমাকে মানব ? 
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মানব। আমি চিনি না। (আনন্দের সঙ্গীত বেজে উঠলে] যেন) 

তরঙ্গ। ঠিক বলেছ মাঁনব। তুমি তাকে চেনো না। না মানব। 
যে তোমাকে আঘাত করে, তোমার রক্ত ঝরায়ঃ তাঁকে তোমার চিনেও কাজ 
নেই। সেথাক তোমাঁর অপরিচিত ॥ তুষি শুধু এগিয়ে চলে । 


মানব। না। 

তরঙ্গ । (বিন্ময়ে)না! কি বলছে? তুমি? 

মানব। আমি ঠিকই বলছি। আমি কোথাঁও যাবে না। এই আমি 
বেশ আছি। 

তরঙ্গ । অমন কথ] বলে] না মানব। তুমি কি জানোনা--একবার যদি 
তুমি থমকে দাড়াও তাহলে-_- 

মানব। তাহলে? 

তরঙ্গ। তাহলে আর এগোতে পারবে না। চিরকালের মতো তুমি 
হেরে ষাবে। 

মানব। আমি জয়ী হ'তে চাইনা তরঙ্গ। জয়ের প্রতি আর আমার 
কোন মোহ নেই। 

তরঙ্গ। মানব! এ-সব তুমি কি বলছে? এমোঁহ নয়। এ তোমার 
ধর্ম। 

মানব। আঁমি ঠিকই বলছি। জয়__জয়--জয় । আঁর্িকাল থেকে 
কেবল জয়ী হবার সংগ্রামই করে চলেছি। দিনের পর দিন। রাতের পর 
রাঁত। একটু বিরতি নেই। একটু বিশ্রাম নেই। তবু শেষ জয় আঁজও 
আমার অনায়ত। 

তরঙ্গ। মানব! আমি তোষাকে সেই শেষ জয়ের পথেই নিয়ে চলেছি । 

মানব । ( অবিশ্বাসের হাঁসি হেসে ) শেষ জয়! 

তরঙ্গ । হাসছে। কেন মানব ? 

মানব । হানছি ভোমার ছলন]| দেখে । হাসছি তোমার গ্রভারণ। দেখে। 


তরঙ্গ । (আর্ভত্বরে ) মানব! 
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মানব। শেষ জয়ের নেশায় তুমি আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছো। দলের 
সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শেষ জয়ের নেশায় আমাকে তুমি 
গৃহহীন করেছ। আগুন লেগে আমার জনপদ্দ ভম্মীভূত। শেষ জয়ের নেশায় 
--আমাকে তুমি বুভূক্ষু রেখেছ। বারবার মিনতি শুনেও ধর! দ্বাওনি। 

তরঙ্গ । মানব । দোহাই তোমার ! আমাকে তুমি আর ভুল বুঝে না। 
আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। 

মানব। তুমি কষ্ট পাচ্ছ? আমার জন্য তোমার চোখে জল? নানা, 
আর আমি বিভ্রান্ত হবো না। আমি ফিরে যাচ্ছি তরজ | 

(প্রস্থানোগ্যত ) 


তরঙ্গ । ! মানবের পথরোধ করে ) দীড়াও। কোথায় চলেছ? 

মানব । ঘরে। আমি স্থুর। পান করবে] । 

তরঙ্গ । ন1। তোমায় আমি যেতে দোব না। 

মাঁনব। ( বিন্ময়ে) যেতে দেবে না? 

তরঙ্গ । না। চুড়ান্তে এসে ফিরে যেতে দৌঁব না তোমায়। এতো 
বড় পরাজয় কিছুতেই ঘটতে দোঁব না আমি । 

মানব। আমাকে বাঁধ দিও না তরঙ্গ । বাধা পেলে আমি বিস্ত ভয়ংকর । 

তর । ভীরু! 


মানব। তরঙ্গ! 
তরঙ্গ । হুর্বল! 
মানব। তরঙ! 
তরঙ্গ । অপদার্থ! 


মাঁনব। € চীৎকার করে ) তরঙ্গ ! 

তরঙ্গ। ছি ছিছি। এক ফোটা রক্ত দেখে বুক কাপে তোমার। 
তুমি আবাঁর শক্তির বড়াই করো! আগুনের স্ফুলিঙগ দেখে ভয়ে দৌড়ে 
পালাও। তুমি এসেছ জনপদ গড়তে ! একট আঘাতে টৈতন্তহার] হও। 
তুমি হতে চেয়েছ-_সম্রাট। 
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মানব । আমাকে তুমি উন্মাদ করে তুলো ন1! 
তরঙ্গ। তুমি কাপুরুব! সামান্য দেবতার ভয়ে তুমি ছুটে পালাচ্ছ ঘরের 
কোণে । শয়তানের পায়ে মাথা নত করে দাস হতে চাইছো। তুমি ক্লীব। 
তুমি-- 
মানব। (চীৎকার করে ) না । 
তরঙ্গ। তাহলে এগিয়ে চলো । পরিচয় দাঁও তোমার শক্তির । তোমার 
বুক অমিতবীর্ধে ভরে উঠুক । বাহুর পেশী সবল হোক। ছু"হাঁতে তুলে ধরো_- 
এ কঠিন শিলীভূত প্রস্তর । যুগধুগাস্তর ধরে যে তোমার পথ আগলে আছে। 
| নেপথ্যে গান ভেসে উঠলো “্চরৈবেতি চরৈবেতি১? 
তীত্রতেজে জলে উঠল মানবের চোঁখ। তার দেহের 
মাংদপেশীতে জাগলো শিকল-ছ্েঁড়া উচ্ছাস। সে যেন 
মানব নয়--মহামাঁনব। ] 
(মানব এক পা এগিয়ে যেতেই নেপথো কোলাহল উঠলো ) 
নেপথ্যে । আগুন আগ্রন আগুন'*"**** 
তরঙ্গ । পুড়ে ষাক। সব পুড়ে ধ্বংস হোক । তবু পিছন ফিরে! না মানব । 
( আবার কয়েক পা যেতেই ) 
নেপথ্যে । প্রলয়--প্রলয়--প্রলয়-- ( আর্তকান্গার স্থুর ভেসে এলে! ) 
তরঙ্গ । ডুবে যাক--ভেসে যাক বিশ্বসংসাঁর । থেমো৷ না মানব। তুমি 
এগিয়ে চলো। 
[ তরঙ্গ মানবকে থামতে দিলো না। ] 
[ মানব দৃঢ় পদক্ষেপে কালো-পাখনের কাছে গেল। হাত 
দিয়ে ধরলে! সেটা । আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠল 
তরঙজ।] 
তরঙ্গ । তুলে ধরে। মানব। সমন্ত শক্তি দিয়ে। সমত্য নিঃখাস দিয়ে। 
পথের পাথর ঠেলে ফেলে । 
[ মানব দু'হাতে তুলতে থাকলে! । প্রাণপণে উচু করে 
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তুলতে থাকলে! । তরঙ্গ এগিয়ে এসে হাত লাগালো 
মানবের সঙ্গে | ] 


মানব। তুমি ছেড়ে দাও তরঙ্গ । আখি একলাই পারবো । তুমি ছেড়ে 


দাও । 


তরজ। আমি তোমায় সাহায্য করি-_ 

মানব । না। মানব একাই পারবে । তুখি যাঁও-_-চলে যাও ওপারে। 
( পাথর খানিকট। উচু হোল, এক ঝলক আলো রেখ! দেখা গেল ) 
যাও। এধে-পথ। চলে যাও। ওপারে চলে বাও তরঙ্গ । 


তরঙ্গ । তুমি-_ 


মানব । আ! তুমি যাও। 


পাথরের ওপার 


[ মানবের তুলে-ধর1 পাথরের ফাঁক দিয়ে তরঙ্গ ওপারে 
চলে গেল। নীল আলোর রেখা মানবকে আগত 
করলো সঙ্গে সঙ্গে | ] 


থেকে তরঙ্গ । মানব--আমি চলে এসেছি । মানব, 


আমি এপারে চলে এসেছি । তুমি চলে এসো । সকলের জন্য পথ করে 


চলে এসো মানব। 


[ মানব প্রাণপণে পাথর তুলতে থাকলো । কড়কড় 
শব্ধ উঠলে। অচলায়তন পাথরের বুকে । কেঁপে উঠলো 
দেবতার ভিত । জীবনের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে 
যখন সে অনড় পাথরখাঁনায় শেষ ধাক দেবে ঠিক তখনই 
নিশাচরের প্রবেশ । পিছন পিছন ১ম, ২য়, ৩য়, প্রবীণ 
ও উল্লান। 
মানব নিশাচরের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল । নিশা- 
চরের চোখে হিংশ্র দৃষ্টি। মানবের চোখে একটুখানি 
সময়ের প্রার্থনা যেন ফুটে উঠলো । 
নিশাচর মানবের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো! । ] 

খদী, 


সম্রাট 
পাথরের ওপার থেকে তরঙ্গ | মন্ত্র পেয়ে গেছি । মানব মন্ত্র পেয়ে গেছি। 
অমুতের মন্ত্র পেয়ে গেছি-_-- 
[ সঙ্গে সঙ্গে নিশাচর আঘাত করলে মানৰকে | মানব 
ধরে ফেললো নিশাচরের হাত । মানবের দক্ষিণহাতে 
দেবতার পাঁষাণভার । আর বাঁম হাঁতে নিশাঁচরের 
হিংসার প্রতিরোধ । এবং মঞ্চের সকলেই বিভিন্ন 


ভঙ্গীমায় একই সঙ্গে অনড় অচল স্তব্ধ ও পাষাণ হয়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের আবহমানকালের মানব" 


ডাকও ভেসে গেল দূরে--আরও দুরে । ] 
নেপথ্যে তরঙ্গ । মানব-_ 
আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ভেমে এলে। অম্বত গাঁন 
শৃগ্বন্ত বিশ্বে অমৃতশ্ পুত্রাঃ 
আবে ধামানি দিব্যানি তত্ত 
বেদাহমেতং পুরুষাং মহান্তম্‌ 
আদিত্য বর্ণৎ তমসা পরস্তাঁৎ-- 


মঞ্চ অন্ধকার--- 


ণ৮ 


চতুরঙ্গ ( দত্তপুকুর ) গোষ্ঠীর শিল্পীবুন্দের নাম ও ভূমিকা 


দেবতা ( পোমপ্রকাশ ) 
শয়তান (স্ুরাপ্রিয় ) 


মানব 
নিশাচর 
উল্লাস 
প্রবীণ 
শিলাল 
বুদ্ধ 
প্রথম 
ঘ্বিতীস্ব 
তৃতীয় 
তর 


গ্রযোজনাস্ 
পরিচালনায় 
কঠ সংগীতে 


আবহ সংগীতে 


স্মরণে 


ফৃশ্তপরিকল্পনায় 
মক ও দপসজ্জায় 
সহযোগিতায় 


শাস্তি মুখোপাধ্যাক্স 
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় 
হীরেন বস্‌ 

জ্ঞান গজোপাধ্যায় * 
বিলয় দাস 

বীরেন বহ্থু 

অপ্রিন্দম দত্তচৌধুরী 
রমণীমোহন মুখোপাধ্যাক্ম 
মবণাল চট্টোপাধ্যায় 
বিকাশ বনু 

পশুপতি বিশ্বাস 

স্থজাত। চট্টোপাধ্যায় 


শান্তি মুখোপাধ্যায় 

হীরেন বস্থ্‌ 

প্রবীর বহু ও সমীর বস্থ 
কানাই দাস ও সম্প্রদায় 
প্রভাত বস্থ 

হরেন বস্থু 

ঘোষ কোং বারাসাত 
চিত্ত দে, লালবিহান্দী পাল, 
সমীর বন 


* প্রতিযে।গিতায় শ্রেষ্ঠ চরিজাদ্ডিনেত! হিসাবে পুরস্কত । 


পশ্রিচাঁলনাক 2 


দেবতা! 
শক্সতাঁন 
মানব 
নিশাচর 
ভল্লাস 
প্রবীণ 
শিলাঁল 
বুচ্ধ 
প্রথম 
ছ্িতীক্স 
তৃতী ক্ষ 


লি 


প্রেমাংশু বন 


সগ্ুষ্ষ তাস 
বলব্লাম মিজ্র 
এগ্ভাঁত বস্ছ 
বেণু মন্লিক 
অশোক সবকার 
নৈশিকাস্ত ঘা 
বততন দে 
কাস্তি বসাক 
অজিত আটঢ্য 
জয়জ্ঞ দা 
তপন গাঙ্গুলী 
মিভ1 চট্ট োপাখ্যা 


